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ষটিনিংশ বর্ষ *১৩০%১-আযাট 
টল সশাথাব্ সুবৰ্ণ জয়ন্তী উৎসব ডপলেক্টে 


বি সংখ্যা 





গ্রচ্ছদপট,পরিচিতি : 
উপরের ছবি : প্রদর্শনীতে বিজয়ীদের পুরস্কার দিচ্ছেন কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ। 
নীচের ছবি : রাজ্য ফল প্রদর্শনীতে আমের পসরা। 








সম্পাদকীয় ৩---৪ 


পশ্চিমবঙ্গে ফল এবং সবজি চাষের উন্নয়ন/ 


ডঃ হেমেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ৫--১১ 
অমুতের কাছাকা ছু! 
চিদানন্দ গোস্বামী ১২-১৬ 


দাঞ্জিলিং-এর কমলালেবুর হাল 


হকিকত|ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি ১৭-২১ 


অমৃত বাংল1/চিদ!নন্দ গোন্বামী ২৩ 
চিত্ৰ-বিচিত্ৰ! ২৪-২৬ 
উত্তর কমল ১ 
সংবাদ ২৯-৩) 
রাজ্য গ্ৰীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনী ৩২ 
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সম্পাদন। উপদেষ্টা পর্ষদ 


“বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গবেষণা) 
ধূর্জটা মুখাজী, যুগ্ম কৃষি অধির্কতা (সম্প্রসারণ) 
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন) কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষিতখা আধিকারিক 
(সদর) 
হুলেখা ঘোষ, সম্পাদিক! 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


নল্ৰস্স্দধন্ল। 


আমযাঢ়-১৬৯১ 


ৰ 
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কৃষি বিভাগের কষি-তথা সংস্থ। 


ডা" সু 3 


কর্তৃক প্রকাশিত 












শক্তিশালী কীটনাশক ধ্াই[ম ২] 
আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন 


সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপাহে 


দেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের হি 
প্রতিহত করার আভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণক্ূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাং 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন 
করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্থফল 
পাওয়া যায়। যেসমন্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই 
ওষুধ বাবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও রক্ষিত রেখে 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন। 







শলেগে থাকে 
পা পি, 





(০৮৮০০ ০ 
সায়নানিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
ফুষি বিভাগ 


শোঃবঃনং ৯১:৯, বোম্বাই ৪, *২৫ 
ঙারনাদিত প্রতি চাষীর নির্ভরযোগ্য সহায় 


* মচা ভট ও Amarican (02806 Tonos, বার, Kew Jum. ৩.3.% 





খাঁগ্োৎপাদন বৃদ্ধি বলতে সাধারণভাবে আমরা তঙুল 
শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধিই বুঝি। তগুল জাতীয় শস্তের প্রয়োজন 
বেশী হলেও খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের যে জীবনীশক্তি পাবার 
কথা তা শুধু তঙুল জাতীয় খাছ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। 
শরীরের সুষম পুষ্টির জন্য ফল ও সবজিরও প্রয়োজন । সবুজ 
বিপ্লবকে তাই সার্থক করে তুলতে রঙ্গীন বিপ্লবেরও দরকার । 

কৃষি বিভাগে উদ্যান বিষয়ে উন্নয়ন সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা 
সুরু হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। ১৯৩৪ সালে 
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের আনুকূল্যে কৃষ্ণনগরে প্রথম 
কল চাষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি খামার তৈরী হয়। 
সে হিসাবে উদ্যান শাখার এ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসর । 

তারপর উদ্যান গবেষণার কাজ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং 
এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উদ্যান উন্নয়ন কাজের জন্য গবেষণা 











IH 
৷৷ 










বিটি 
119 





0 EEE কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। যেমন চু'চুড়ায় কলা গবেষণা 
EL নি রণ উপকেন্দ্র, মালদহে আম, শিলিগুড়িতে আনারস ইত্যাদি। 
৮/৮০১১/১ | এইসব শাখায় প্রথম দিকে প্রধানত; গবেষণা কাজের 

রী /11/1 %%| উপর গুরুত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ফল ও সবজির উৎপাদন 





বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেওয়া হয়। 
যেমন ফল ও সবজির গবেষণা খামারগুলিতে উন্নত জাতের 
চারা তৈরি, সবজি বীজ উৎপাদন ও বিতরণের কাজের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও 
করা হয়। 

ফল ও সবজির ফলন বাড়াতে গেলে ভাল বীজ ও চারার 
প্রয়োজন। সেজন্য নার্শারীর উন্নতির উপরও গুরুত্ব দেওয়| 
হচ্ছে। ফল ও সবজির ফলন বাড়াতে পারলে তা যেমন 
মোট খাদ্য চাহিদার পরিপূরক হবে তেমনি উৎপাদকদের 

কাছেও এটি যথেষ্ট অর্থকরী ব্যবসা হবে ৷ 

বর্তমানে রাজ্যের সাতটি গবেষণা উপকেন্দ্র ফল ও সবজির 
বিভিন্ন ধরনের উপযোগী গবেষণা চালানো হচ্ছে। এগুলির 
মধ্যে! উল্লেখযোগ্য_ মালদায় আমের উন্নয়নমূলক কাজ, 


৩ 


শিলিগুড়িতে আনারস এবং দাঞ্জিলিং জেলায় কমলালেবু, পীচ, 
প্লাম ইত্যাদির গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ ৷ তাছাড়া কলা ও 
সবজির উন্নতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 

এই বছরটি কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখার একটি বিশেষ 
বছর। কারণ এ বছরই উদ্যান শাখার ৫০ বৎসর পুতি উপলক্ষে 
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হচ্ছে। এই উৎসবের 
কার্ধস্থচী কেবলমাত্র একটি উৎসবের আয়োজন করেই শেষ 
হচ্ছে না। সারা বছর ধরে উৎসব পালন করার জন্য সাতটি 
কাৰ্যসূচী নেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে গ্রীষ্মকালীন ফল ও 
শীতকালীন সবজি প্রদর্শনী ছাড়া, আলোচনা সভা ও বিশেষ 
অনুষ্ঠানের আয়োজনও কর! হয়েছে। এই উপলক্ষে বিশেষ 
পুস্তিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। 

সার! বছর ধরে অনুষ্ঠান পালন করার মধ্যে দিয়ে উদ্যান 
উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। 
“বসুন্ধরার” আষাঢ় সংখ্যাটি উদ্যান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব 
উপলক্ষে প্রকাশিত হলো । এই সংখ্যায় এ রাজ্যের উদ্যান 
উন্নয়ন কাৰ্যসূচী, তার প্রসার ও শিলিগুড়িতে এই উপলক্ষে 
যে গ্ৰীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তার কিছু 
প্রতিবেদন সংযোজিত হলো ৷ 

এই ন্থুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়েই 
যেন শেষ না হয়ে যায়। আমাদের চেষ্টা হবে ফল ও সবজির 
উৎপাদন ৰাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন স্থজন ও বন রক্ষা 
করা। তাতে দেশের সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি 
পরিবেশ-দূষণ থেকেও দেশকে বাঁচানো যাবে । 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে 
»গ্যানবিষয়ক ভাবনা শুরু আজ থেকে পঞ্চাশ 
বছর আগে৷ কৃষ্ণনগরে ফল চাষ সম্পকিত 
[বেষণার জন্য একটি খামার তৈরি হয় 
১৯৩৪ সালে । সে হিসাবে উদ্যান শাখার 
এবছর স্ুুবর্ণজয়ন্তী বৎসর । পঞ্চাশ এবং 
ঘাটের দশকে বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি 
শাখা খোলা হয়। যেমন চু চুড়ায় কল! 
গবেষণার উপকেন্দ্র, মালদহে আম, শিলি- 
গুড়িতে আনারস (বর্তমানে জলপাইগুড়িতে 
স্থানান্তরিত) ইত্যাদি। মূলতঃ গবেষণার 
কাজে লিপ্ত থাকলেও এই শাখা ধীরে ধীরে 
সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের কাজও শুরু 
করে। সেই সঙ্গে চারা তৈরী, সবজি-বীজ 
উৎপাদন এবং বিতরণের কাজও চলতে 


€ থাকে। 


ve 


পশ্চিমবঙ্গে ফল ও সবজি চাষের মোট 
এলাকা এবং উৎপাদনের সঠিক তথ্যটি 
অস্পষ্ট । আনুমানিক হিসাব ১নং সারণীতে 
দেওয়া হলে| ৷ প্রয়োজনের তুলনায় এলাকা 
এবং উৎপাদন খুবই কম। তাই অন্তান্ত 
পাৰ্শ্ববৰ্তী রাজ্য থেকে সার! বছর বহু টাকার 
নানারকম ফল ও সবজি এ রাজ্যে আমদানি 
হয়। উত্তরে দাজিলিং জেলার পার্বত্য 
এলাকায় কমলালেবু, পীচ, প্লাম, শ্যাসপাতি 
থেকে শুরু করে দক্ষিণে উপকূল এলাকায় 
তরমুজ, কাজুবাদাম প্রভৃতি নানারকমের ফল 
ও সবজি ফলাবার মত উপযুক্ত নানা ধরণের 
মাটি ও জলবায়ু রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
এলাকায়। অন্ততপক্ষে পাঁচটি কারণে এই 
সব ফসলের চাষ সম্প্রসারণ এ রাজ্যে বিশেষ 
ভাবে অর্থপুর্ণ। 


ডঃ হেমেজ্দনাথ সমাদ্দার 








উদ্ানবিদ, পশ্চিমবঙ্গ সকার 


গণ্চিমবন্ধে ফল এবং 
সবজি চাষের উন্লয়ন 
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সারণী ১ E 
পশ্চিমবঙ্গে ফল ও সবজি চাষের এলাকা ও উৎপাদন 
( আনুমানিক ) 
এলাকা! উত্পাদন গড় ফলন পি 
ফলের নাম | (হাজার হেকটর)| (হাজার মে. টন) | (হেকটর প্রতি | প্রধান প্রধান এলাকা! 
মে. টন) 









১। আম মালদহ, মুশিদাবাদ, হুগলী, 
২৪ পরগণা, নদীয়া। 
২। কলা ১৩'২ ১০৯ হুগলী, ২৪ পরগণ|, নদীয়া, 
মুশিদাবাদ 
৩ ! কমলালেবু, ১৫ ১৫০ ১০০ দাঞ্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা 
৪ | অন্যান্য লেবু ১৯ ৯৫ ৫০ পার্বত্য এলাক! বাদে সমগ্র 
জাতীয় ফল পশ্চিমবঙ্গ । 
৫ | আনারস ত - ২২৫৪ ২৫০ দাজিলিং (শিলিগুড়ি এলাকা1), 
জলপাইগুড়ি,পশ্চিম দিনীজপুর। 
৬। পেপে ১৩ ৩২৫ ২৫'০ পার্বত্যএলাকা বাদে অন্য সৰ্বত্ৰ ৷ 
৭। লিচু _ ২'১ ১০৫ ৫'০ মুশিদাবাদ, ন্দীঃ!, হুগলী ! 
৮। পেয়ার! ১৬ ১5143; ৭২ ২৪ পরগণ]। 4 
৯। কাঠাল ২২ ২২"২ ১০০  [কুচবিহার,জলপাইগুড়ি সহ সর্বত্র। 
১০ | নারকেল ৩'৩ ২৪৪ লক্ষ ফল উপকূল এলাকা সহ সমগ্র 
| পশ্চিমবঙ্গ (পার্বত্য অঞ্চল বাদে)। 
১১ | অগ্ঠান্য ফল ৬৭ ১৫ ৫ ই 
(কাজুবাদাম, 
সফেদা, আতা, 
পীচ, প্লাম 
ইত্যাদি) | ক 
১২। তরমুজ ৪'২ ৭৯৮ ১৯ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর 
১৩। সবজি টি ৮94 নর 
(আলু বাদ) 
অধিকতর উৎপাদনী শক্তি তণ্ডুল অর্থাৎ লোক অনুপাতে জমি খুব কম। 
শস্যের চাহিদার চাপ কমাবে এই অবস্থায় প্রতি একক জমিতে খাদ্ধ 


এ রাজ্যে মাথা পিছু কধিত জমির উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন। তগুল 
পরিমাণ এক হেকটরের এক দশমাংশ। জাতীয় শস্য অপেক্ষা ফল ও শাকসবজির 


৬ 


ফলন ৩--৪ গুণ । কোন কোন ক্ষেত্রে 
৮--১০ গুণ। খাদ্যাভ্যাস কিছুটা পাণ্টে 
ফল ও শাকসবজি বেশী খেলে তণ্ডুল জাতীয় 
শস্তের চাহিদার চাপও কিছুট! কমান যাবে ৷ 

অধিক আয়ঃ ফল ও শাকসবজি ঠিকমত 
বাজার পেলে খুবই লাভজনক । প্রতি 
হেকটর জায়ান্ট গভর্ণর কলা বা পেঁপে 
থেকে ১৫-__২০ হাজার টাকা বছরে অনেক 
চাষী আয় করে থাকেন। 

ভুমিক্ষয় রোধ করবে ঃ দাজিলিঙে 
পার্বত্য এলাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে অসমতল 
এলাকার জমিতে অনবরত ভূমিক্ষয় হয়ে 
চলেছে। এই অঞ্চলে মাটি বার বার 
উন্মুক্ত করে চাষ দেওয়া হলে ভূমিক্ষয় 
বৃদ্ধি পাবে। বরং বাগিচা ফসলের চাষ 
করলে অবিরাম ক্ষয়ের হাত থেকে এখানকার 
জমিগুলি রক্ষা! করা যাবে। 

গ্রামীন কর্মসংস্থান: চাষের নির্দিষ্ট 
মরস্থম বাদে অন্য সময় কৃষিশ্রমিকদের এক 
বিরাট অংশ বেকার থাকে । বাগিচা থাকলে 
এবং নানারকম ফল ও শাকসবজি চাষের 
কার্ষস্থচী চললে এই রকম সময়ে (lean 
৩৪5০) শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে। 

অধিক পুষ্টি ঃ ফল ও শাকসবজিতে 
ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পুষ্টির জন্য 
প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থ থাকে। পুষ্টি- 
বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের 
দৈনিক ৬* গ্রাম ফল ও ২৮০ গ্রাম সবজি 
খাওয়া উচিত। একারণেও শাকসবজি ও 
ফল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ৷ 
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ফল চাষের হালফিল অবস্থা 

এ র।জ্যে যে এক লক্ষ হেকটর জমিতে 
ফল চাষ হয় তার মধ্যে আমই আছে ৫৫৬ 
হাজার হেক্টরে। বিভিন্ন আকৃতি, রঙ এবং 
নানা স্বাদের একশ'র বেশী রকমের আম হয় 
এরাজ্যে। মালদহ এবং মুশিদাবাদেই আছে 
শতকরা ৬* ভাগ বাগান। কিন্তু নিয়মিত 
যত্ন পরিচর্যা বা সার প্রয়োগ না করে 
বছরের পর বছর শুধু ফল পেড়ে নেবার 
ফলে পুরনো! বাগানগুলির ফলন অনিয়মিত 
এবং কম। সুপারিশ অনুযায়ী পরিচর্যা, 
চাষ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এবং 
‘প্রুনিং’ করলে হেক্টর প্রতি অন্ততঃ ছুই টন 
ফলন বাড়তে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য যে আমের সর্বভারতীয় গড় ফলন ৮৭ 
টন প্রতি হেক্‌টরে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাত্র 
৭*টন। অনেক মালিকই ফল বিক্রির পর 
আর বাগানের গাছপালার খোজ রাখেন 
না। বর্তমানে সরকারের আম উন্নয়ন 
প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর যেসব প্রদর্শনী 
ক্ষেত্র স্থাপিত হয় তার ফলাফল দেখে 
মালদহ জেলার অনেক চাষীই বাগানের যত্ব 
পরিচর্যা করতে উৎসাহ বোধ করছেন। 
বর্তমানে আমের চোষীপোকার হাত থেকে 
মুকুল রক্ষা করার জন্য শতকরা ৭০ ভাগ 
আম গাছে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। 
আম চাষের সুযোগ রয়েছে সমগ্র গাঙ্গেয় 
পলিমাটি অঞ্চলে । আগামী ৫ বছরে 
অন্ততঃ ৫০০০ হেকটর জমিতে আমের চাষ 
সম্প্রসারণ করা সম্ভব । 


বনুন্ধরা £ আযাঢ় £ 

আমের পরই পশ্চিমবঙ্গে কলার স্থান। 
অন্ততঃপক্ষে ১৩০০০ হেক্‌টরের বেশী জমিতে 
কলার চাষ হয়। এর বেশীর ভাগই হ’ল 
দেশী চাপা ও কাঠালি জাত। চুঁচুড়ার 
কলা গবেষনা কেন্দ্রের পরীক্ষায় প্রমাণিত 
হয় যে 'জায়ান্ট গভর্ণর জাতের কলা উপযুক্ত 
সার ও সেচ প্রয়োগ করে চাষ করলে এ 
রাজ্যের চাষীরা অনেক বেশী ফলন পাবেন। 
‘জায়ান্ট গভর্ণর’ ও “রোবাষ্টা” জাতের চাষ 
প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ৩*-৩৫টি 
করে প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়। 
বর্তমানে নদীয়া ও মুশিদাবাদ জেলায় 
এগুলির চাষ জনপ্রিয় হয়েছে। সারা রাজ্যে 
কমপক্ষে ১৫০০ হেক্টর জমিতে এই ছুটি 
জাতের কলা চাষ হয়। সমগ্র গাঙ্গের 
পলিমাটি অঞ্চলে আগামী ৫ বছরে অন্ততঃ 
২০০০ হেক্‌টর জমিতে এই জাতগুলির চাষ 
সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। তাছাড়া 
দেশী জাতের কলার বাগানগুলিতে উন্নত 
প্রথায় চাষ পদ্ধতি চালু করলে ফলন প্রতি 
হেক্টরে প্রায় ২২ টন বাড়ানো যেতে পারে । 

পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চলের অগ্ন মাটিতে 
প্রায় ৯০০০ হেক্টর জুড়ে রয়েছে 'জায়াণ্ট 
কিউ’ জাতের আনারসের চাষ। ষাটের 
দশকের শুরুতে আনারস চাষ হত ৫০০ 
হেকৃটরের কম জমিতে । সত্তরের দশকে দ্রুত 
আনারস চাষ ছড়িয়ে পড়ে দাজিলিং জেলার 
শিলিগুড়ি মহকুমায়, জলপাইগুড়ি জেলায় 
এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর 
মহকুমায়। অপেক্ষাকৃত হালকা মাটিতে 


১৩৯১ 


৮ 


এবং উচু জমিতে ধানের ফলন কম হলেও 
আনারস খুব ভাল জন্মায়। আনারসের 
উৎপাদন বেড়ে গেলে দেখা দিল পরিবহন ও 
বিপণন সমস্তা। সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবে 
এবং ফল সংরক্ষণের কোন বড় কারখানা না 
থাকায় স্থানীয় বাজারে ছোট চাষী প্রায়ই 
অল্প দাম পান। কৃষকের জমিতে প্রদর্শনী 
ক্ষেত্র স্থাপন করে ঘন করে চারা লাগানো 
এবং অসময়ে ফুল আনার প্রক্রিয়া কয়েক 
বৎসর যাবৎ প্রচার করা হচ্ছে। এর ফলে 
এখন আনারস চাষ আগের চাইতে লাভ- 
জনক হচ্ছে। 

দাজিলিং জেলার কালিম্পং, কাশিয়াং 
এবং সদর মহকুমায় ১৫০* হেকটর জমিতে 
অত্যন্ত উন্নত মানের কমলালেবু জন্মায়। কিন্তু 
নিয়মিত যত্ন পরিচর্যা ও উপযুক্ত পরিমাণ সার 
প্রয়োগ না করায় বাগানগুলিতে ফলন কম 
হয়। নানারকম রোগপোকার আক্রমণে 
গাছগুলিও নিস্তেজ । বিভিন্ন অনুখাগ্যের 
অভাবজনিত রোগে পাতা ঝরে যায়, কোথাও 
কচি ডাল শুকিয়ে যায়, ফল ছোট হয়। এই 
সব সমস্যা সম্পর্কে কমলাবাগানের মালিক- 
গণকে অবহিত করার জন্য গত কয়েক বৎসর 
যাবৎ ভাল চারা, সার, কীটনাশক এবং 
অনুখাগ্ভ বিলি করা হয়। অনেক এলাকায় 
খুব ভাল কাজ হওয়ায় কৃষক সচেতন 
হয়েছেন কিন্ত সমস্য! রয়েছে পরিবহন ও সুষ্ঠ 
বিপণনের ৷ হালে মিরিক এলাকায় একটি 
সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়েছে । জানা গেছে 
কমলালেবু বাগানের মালিকগণ এতে উপকৃত। 


পার্বত্য এলাকায় শীতমগ্ডলীয় ফল 
চাষের সম্ভাবনাও উজ্জল। কালিম্পঙের 
কাছে দলপচীদের গবেষণা ক্ষেত্রে পরীক্ষায় 
॥ দেখা গেছে যে বিশেষ কয়েকটি জাতের 
গীচ, প্লাম ও ন্যাসপাতির উন্নতমানের ফল 
এ অঞ্চলে উৎপাদন করা সম্ভব। প্রচারের 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য 


১৩৯১ 


বসুন্ধর| £ আষাঢ় 


এলাকার কৃষকদের মধ্যে এই সব জাতের 
ফলের চারা প্রতি বছর বিতরণ করা হয়। 
সুসংহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাবত্য এলাকায় 
আগামী ৫ বছরে অন্ততঃ আরও ৫০০০ হেক্টর 
জমিতে ফলের চাষ বাড়ানো সম্ভব । তাছাড়া 
উপকূল এলাকায় তরমুজ, নারকেল € কাজু- 
বাদামের চাষও বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব । 


কয়েকটি ফলের উৎপাদনের হার ২ নং সারণীতে দেওয়া হল। 


সারণী--২ 
ভারতে কয়েকটি প্রধান ফলের উৎপাদন (১৯৭৮-- ৭৯) 








গড় ফলন 
এলাকা! উত্পাদন 
র্‌ | 
ফলের নাম (হাজার হেক্টর) (হাজার মে, টন) (হেক্টর প্রতি প্রধান প্রধান রাজ্য 
মে. টন) 
আম ৯৪২৫৬ ৮,২ ১৬৫১ ৮৭২ উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, বিহ'ব, 
অন্ধ প্রদেশ, পশ্চিম‘ঙ্গ, 
তা৷মলনাডু, মহারাষ্ট্র । 
আনারদ ৪৩'৪৫ ৫৬০৩০ ১১৪০ আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, 
পশ্চিমবঙ্গ, কণাটক 
পেয়ারা ১৩৩৪৪ ১,১৭৭'৬১ ৮৮২ উত্তর প্রদেশ বিহার। 
কলা ২৮১৫৬ ৪,৯২৪৬১ ১৭'৪৯ তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, অন্ধ প্র“দশ, 
গুজরাট, মহারাষ্ট । 
লেবু জাতীয় ১৯৫৮১ ১,৬৩৮"৩৯ ৮'৩৬ পাঞ্জাব, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মহারাষ্ট্র 
ফল কৰ্ণাটক, ত'মিলনাডু ৷ 


(তথ্য ; ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের পত্র নং ১৫৭৪১৷ ৭৯ তাং ১৫/২/৮০) 


ফল চাষ সম্প্রসারণের আর একটি 

সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকা হলো পশ্চিমাঞ্চল । এই 

অঞ্চলে চাষযোগ্য ফল হলো কুল, লেবু, 

পেয়ারা, ডালিম, কাঠাল ও আতা ৷ বাঁকুড়া 

জেলার তালডাংড়ার গবেষণাক্ষেত্রে পরীক্ষায় 

দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট 
ডু 


৯ 


মানের মোসাম্বী লেবু চাষ সম্ভব। একটি 
৭-৮ বৎসরের গাছে ২০০ ফল পাওয়া গেছে। 
সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে ফল পাড়ার 
উপযুক্ত হয়। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১২" 
গ্রাম, রসের মাত্রা শতকরা ৩৮ ভাগ এবং 
রসে টি. এস. এস. শতকরা ৯৫ ভাগ । 


বসুন্ধরা : আষাঢ় ১৩৯১ 


পশ্চিম অঞ্চলে কিছু কিছু অনাবাদী আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস) তৈরী করা 
এলাকায় টক কুলের গাছ লাগিয়ে পরের দরকার। উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে যাতে ফল- 
বছর নারকেলি কুলের কলম করে (75 গাছের মুকুল বা কচি ফল প্রচণ্ড গরম 
budding) বাগান করা যায়। এই অঞ্চলে বাতাসে শুকিয়ে ঝরে না যায়। এই অঞ্চলে 
গাছ অপেক্ষাকৃত ঘন করে বসাতে হবে। বাগানের মাটিতে বিশেষভাবে তৈরী কলসী 
লাগাবার গর্ভগুলি বড় আকারের করা উচিত পুঁতে অল্প জলে সেচের ব্যবস্থা করা চলে। 
এবংসার মেশানো ভাল মাটি দিয়ে ভরাট করা! মাটি ও জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে 
দরকার। গর্ভের নীচে শাবল ঢুকিয়ে ৩-৪টি বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ৮টি উদ্যান বিষয়ক 
জায়গায় বড় বড় ছিদ্র করে দেওয়া দরকার, গবেষণ! কেন্দ্র থেকে নানারকম পরীক্ষা- 
যাতে পরে মূল সহজে শক্ত মাটির স্তর ভেদ নিরীক্ষার পর ফল ও শাক সবজির জাত 
করে নীচে চলে যেতে পারে। এতে গাছ নির্বাচন এবং চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ 
অনেক নীচ থেকে জল শোষণ করতে জানানে হয়। এ ছাড়া যে সব উন্নয়নমূলক 
পারবে। বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কাৰ্যস্থূচী হাতে নেওয়া হয়েছে তার কয়েকটির 
জলদি বেড়ে ওঠে এমন গাছের সারি (যেমন বিবরণ ৩নং সারণীতে দেওয়া হলো ৷ 








সারণী--৩ 
গত চার বছরের কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ 
কাধস্চী ১৯৮০--৮১ ৮১-৮২ ৮২-৮৩ ৮৩-৮৪ মোট 
১। আম, কলা ও আনারসের ১৩৭ ৫০ ১৩৩ ১১৫ ৪৩৫ 
উন্নত জাত|চায়; পদ্ধতির | 
প্রদর্শনী ক্ষেত্ৰ (সংখ্যা) 
২। আমের মুকুল রক্ষার ২০ ১৮৫ ১৩৬ ২০ ৭২5 
জন্য কীটনাশক প্রয়োগ 
প্রদর্শনী (হেক্টর) 
৩ | কমলালেবু এবং শীত- ১০৬০ ১০৬০ ১০৬০ == ৩১৮০ 
মণ্ডলীয় ফলবাগানের জন্য 
সার ও কীটনাশক বিতরণ 
(হেকটর) 


৪। আম, কমলালেবু এবং ৩৬৫০০ ২৪,৪০০ ৪১৩০০ ৪৭,২০০ ১,৪৯,৪০০ 
অন্যান্য ফলের চারা 
বিতরণ (নারিকেল ও 
কাজুবাদাম বাদে) (সংখ্য!) 
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বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সবজি 
চাষের এলাকা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। 
আলু বাদে অন্যান্য সবজি চাষ হয় ২ লক্ষ 
হেক্টরের বেশী জমিতে । সবজি চাষের 
ক্ষেত্রে চাষী অত্যন্ত যত্বশীল। এলাকা ও 
উৎপাদন ছুইই বেড়েছে। কিন্তু তবু বিভিন্ন 
খতুতে সবজির চাহিদা বেশী থাকায় জলদি 
ফুলকপি, নাবি টমেটো, জলদি টেড়স, লাউ, 
ক্যাপসিকাম (বড় লঙ্কা), ওল এবং আরও 
কয়েকটি সবজি অন্যান্য রাজা থেকে কলকাতা 
বাজারে আমদানি হয়। সবজিতে স্বয়স্তর 
হতে হলে সবজির চাষ এমনভাবে সুসংহত 
করা প্রয়োজন যাতে বহুদিন ধরে বিভিন্ন 
ধরণের সবজি বাজারে আসতে পারে । মুল 
কথা হল জলদি এবং নাবি জাতের চাষ 
বাড়ানো এবং নুতন রকমের চাষ প্রবর্তন। 

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি 
এলাকায় লাভজনক সবজি চাষের যে বিরাট 
সুযোগ আছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। 
গুথমেই ধরা যাক দাজিলিং জেলার পার্বত্য 
এলাকা ৷ কয়েকটি এলাকায় অসময়ে 
শীতকালীন সবজি চাষের সুযোগ রয়েছে। 
এই অঞ্চলে টমেটো বীন, ফুলকপি, বাঁধাকপি 
প্রভৃতির চাষ করে অসময়ে সমতল অঞ্চলে 
পাঠানো চলে। রিম্বিক এলাকায় অসময়ে 
প্রচুর মটরশু টির চাষ হয়। বলাবাহুল্য এই 
সব সবজির চাষে খুব ভাল দাম পাওয়া 
ষায়। এ ছাড়া দাজিলিং জেলায় কালিম্পং 
এলাকায় ভাল জাতের ফুলকপির বীজও 
উৎপাদন করা যায়। 


বসুন্ধরা ঃ আষাঢ় 


অন্থরূপে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা 
পাহাড় এলাকায় জলদি জাতের ফুলকপি ও 
টমেটোর চাষও সম্প্রসারণ করা সম্ভব । 
সঠিক জাত এবং তার উন্নত চাষ পদ্ধতি 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মাধমে প্রচার করা 
প্রয়োজন। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় 
সেচকুয়া (988 ৮৩1) প্রকল্পে সবজি চাষ 
ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। 
দক্ষিণবঙ্গে জানুয়ারী মাসের শেষদিকে 
শীতের বিদায় নেবার পালা । সমগ্র উত্তর 
ভারত কিন্তু তখনো শীতে জর্জর । সেখানে 
শীত চলে প্রায় মার্চ মাস পর্যন্ত । এই 
পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে জলদি 
জাতের গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ করে উত্তর 
ভারতে পাঠানো চলে । মার্-এপ্রিল মাসে 
ওই সব অঞ্চলে শশা, উচ্ছে, করলা, পটল, 
কুমড়ো ইত্যাদি সবজির দাম থাকে 
অস্বাভাবিক বেশী। একটু জলদি লাগিয়ে 
কচি অবস্থায় তুলে বাজারে পাঠালে ভাল 
লাভ পাওয়া যাবে।: কিন্তু পরিবহণ, 
বিপণন এবং সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ফল এবং 
শাকসবজি চাষ উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেগ্চ 
ংশ। বিভিন্ন জেলায় 'রেগুলেটেড মার্কেট’ 
বা নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রকল্প ঠিকমত চালু হলে 
এই সমস্তার কিছুটা সমাধান হতে পারে। 
সম্ভবতঃ সবচাইতে ভাল পদ্ধতি হলে! 
বিক্রেতাদের সমবায় সমিতি স্থাপন । শেষ 
কথা এই যে, বিপুল সম্পদ স্থষ্টির চাবি- 
কাঠিটি আমাদের হাতে এলেও রত্বভাণ্ডার 


১৩৯১ 


খোলার কাজই প্রধান। 


১১ 


৯ 





অমৃত দেখিনি কোনোদিন--শুনেছি, 
শব্দটি উচ্চারণও করেছি । শাস্ত্ৰজ্ঞ তাত্বিক- 
দের কাছে শুনেছি, তাবৎ মনুষ্যকুলই অমুতের 
সম্ভান। ‘অমৃত’ কথাটি শুনতে ভালো! 
লাগত। ভাবতে ভালো লাগত। একটি 
শুচি-সুন্দর অনুভূতি তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ত 
চেতনায়। পৌরাণিক কথা খানিকটা 
আলো ফেলতেই মনে পড়ত দেবদৈত্যের 
প্রচণ্ড সংগ্রামে সমুদ্র মন্থনের কথা|--অমৃত- 
কুম্তের কথা । অমৃত বলতেই ভাবতাম 
পবিত্র আকর্ষণীয় তৃপ্তিদায়ক সঞ্জীবনী এমন 
কিছু কল্পিত সুধার কথা । এই ভাবনারই 
বিবর্তনে ক্রমে ক্রমে জনমানসে স্বাদে গন্ধে 
রসনার পরিতৃপ্সিতে আকর্ষণীয় কোনো 
উদ্দীপক খাগ্ বা পানীয়ের কথা এসে 
প্রতিষ্ঠা পায়। কাশীরাম দাস যখন 
শোনালেন, ‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান’ 
তখনে| ভাবনাটা খাদ্য বিষয়ক ছিল না। 


প্রদর্শনীর আমের 
ঈ 7 গ্যালারাটি দেখছেন 
২ কৃষি মন্ত্রী শ্রকমল 

__ খগুহ। পাশে কৃষি 

মণ্ডল এবং উদ্যান- 
. বিদ আীহেমেন 
২ সমাদ্দার 





চিদানন্দ গোস্বামী 
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ভাবনাটা ছিল মহাভারতের গৌরবময় 
এবং গভীরতম হৃদয় আবেদনের আকর্ষণীয় 
দিক সম্পর্কেই ৷ 

অমুত-চর্চা এই আলোচনার বিষয় না 


ভাবনা না ভাবিয়ে ছাড়ে নি। প্রদর্শনী-কক্ষে 
অমৃত-মথিত গন্ধের পরিমগ্ুলে-_ রূপ-রস- 
মাধুর্যের পরিমণ্ডলে কিছুক্ষণ বিস্ময়াহত না 
হয়ে পারি নি। 

ভাবছিলাম, ফুলের রানী গোলাপ, 
ফলের রাজা আম, পাখির রাজা ময়ূর 
ইত্যাদি কথা। কেন? না, প্রদর্শনী-গ্যালারীতে 
আমের বিচিত্র সমারোহ দেখে। দৃশ্যটি 
আমার দৃষ্টি এবং মন কেড়ে নিয়েছিল । আম 
দিয়েই যেন ফল প্রদর্শনীর সুর । চলতি 
জাত, সঙ্কর জাত, দুর্লভ এঁতিহ্যের বহুমূল্য 
জাত মিলিয়ে প্রায় ৭০ রকমের আমের 
বাহারী আম-দরবার যেন আলো করে 
আছে। ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোম্বাই, ফজলী 
ছাড়া রত্বনভায় ছিল কোহিতুর, রানী পসন্দ, 
বেগম পসন্দ, সুলতান পসন্দ, দিল পসন্দ, 
সফদার পসন্দ, এনায়েত পসন্দ, নবাব পসন্দ 
ইত্যাদি। ছিল কালো পাহাড়, আনানসী, 
চম্পা, মল্লিকা, আলফানশো, চৌসা, পৈরা, 
লখনা, মধু গুলগুলি, আত্রপালী এবং বাতাস! 
নামের ছোট্ট আম। ছিল, লিচু, কলা, 
আনারস, শীত মণ্ডলীয় ফল নাদপাতি, প্লাম, 
পীচ ইত্যাদি ইত্যাদি । 

মনে মনে আবৃত্তি করলাম, ‘বাংলার 
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মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল 
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে 
ভগবান ।’ 

এ রাজোর আম উৎপাদনকারী জেলা 
২৪ পরগনা, হুগলী, নদীয়া, মুশিদাবাদ, 
মালদা আমের বিচিত্র পশর| নিয়ে সাজিয়েছে 
গ্যালারী । 

প্রদর্শনীটিকে তিনটি মৌলিক ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে রাজ্যের উৎপন্ন 
ফল। গ্রুপ বি-তে ঠাই পেয়েছে মেয়েদের 
তৈরী ফলজাত উৎপন্ন সামগ্রী। অর্থাৎ 
জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ, স্লাইস, জুস, মোরববা, 
চাটনী, আচার, কান্থুন্দী প্রভৃতি। আর 
গ্রুপ সি-তে রয়েছে কমাপিয়াল ফ্রুট 
প্ৰোডাক্টস্‌ ৷ 

শিলিগুড়ির বাঘাযতীন ক্লাব ভবনে 
রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ দ্বারোদঘাটন 
করলেন ফিতে কেটে। দর্শনার্থীদের 
কৌতূহল এবং অনুরাগে যেন বান ডাকল। 
বলতে শুনলাম জনৈক সাধারণ দর্শককে-__ 
ফলের এতো সমাবেশ, সমারোহ, রাজোর 
উৎপাদনের এতো গৌরব, কিন্ত নাগালের 
বাইরের এই ফলকে আমাদের ধরা-ছোয়ার 
মধ্যে না আনলে এই ফলে কি ফল! এই 
কথাটিই বোধ হয় জনমানস। 

ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে মাননীয় 
মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ মন্ত্রিজনোচিত কর্তব্য কর্ম 
সম্পাদনেই পরিতৃপ্ত ছিলেন না। তিনি 
জনমানস উপলদ্ধি করতে পারেন। অতীত 
বর্তমান এবং ভবিষ্যংকে তিনি গভীরতায়, 
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অভিজ্ঞতায় এবং দূরদশিতায় দেখতে জানেন। 
তাই উদ্বোধনী সভায় তার বক্তৃতা ছিল বড় 
আন্তরিক, একান্তই প্রাসঙ্গিক এবং অত্যন্ত 
বাস্তব । 

উদ্বোধন সভায় একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত 
সভার কিছুক্ষণ আগে রচনা ও সুর 
সংযোজন করে গেয়েছিলাম। “নুজলা সুফলা 
শস্তশ্যামলা/রূপসী সোনার বাংলা ডেকেছি 
তোমাকে,/অথচ অমৃত বাংলা, এ নামে 
ডাকিনি,/মধুরা এ নামে ডাকবো বাংলা 
মাকে । গানটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক 
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বিশেষণে ডাকা হয়, কিন্তু অমৃত বাংলা 
নামেই এখানে বাংলাকে সম্বোধন করা 


হচ্ছে। অমৃতফল প্রদর্শনী উপলক্ষে এটি 
তাৎপর্যপূর্ণ ৷ 





কৃষিমন্ত্রী উদ্বোধনী সঙ্গীতটির প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করলেন তার মূল্যবান ভাষণে। বললেন, 
গানটির কথা এবং সুর এখনো যেন কানে 
ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এই বাণীটিকে আমাদের 
বাস্তব কাজে রূপায়িত করতে হবে। প্রসঙ্গ- 
ক্ৰমে তিনি বললেন, রাজ্য কৃষি বিভাগের 
উদ্যান শাখার স্তৃবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান আজ । 
কিন্তু অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়েই যেন 
আমাদের অনুষ্ঠান শেষ না হয়ে যায়। 

উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 
কৃষিমন্ত্রী শ্রীগুহ যা বললেন, তার কয়েকটি 
দিক লক্ষ্য কর! যায়। এবং প্রতিটি দিকই 
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বলিষ্ঠ, প্রাসঙ্গিক, অর্থসমৃদ্ধ, বাস্তব অভিজ্ঞতা 


প্রস্থত এবং কল্যাণকর । একটি সরকারী 
অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ বাহার বহরকে তিনি 
একটুও প্রাধান্য দেন নি। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ে 
বললেন, রাজ্য কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখার 
সুবর্ণ জয়ন্তী আজ। কিন্তু অনুষ্ঠান পালনেই 
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যেন তা শেষ না হয়ে যায়। উপসংহারেও 
এই একই মেজাজে তিনি বললেন, প্রদর্শনীর 
পুরস্কার বিজয়ীদের কিছু উপহার দিয়েই 
সুবৰ্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান ফুরিয়ে যাওয়া উচিত 
নয়। 

প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহলে কি উচিত? 
শ্রগুহর ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 
আগ্ন্ত ভাষণটি যুক্তির ঘন গাঁথুনিতে দৃঢ়। 
শ্রীগুহ বলেছেন, আমাদের অনেক সমস্ত৷ 
আছে, সেগুলোর সমাধান করতে হবে। 
আর তার জন্যে চাই সবার সহযোগিতা । 
কিন্তু সমস্তা কি? তাও তিনি স্বচ্ছ করে 
শোনালেন। আজকের দিনে ফলের 
চালচিত্রটি যে জনসাধারণের কাছে খুব 
একটা উদ্দীপক নয়__জনগণ যে ফলের 
একান্ত সান্নিধ্যে আসতে অক্ষম, কিম্বা রাজ্যে 
ফল উৎপাদনে এবং বাজার দরের সামো যে 
ফুলিয়ে ফাপিয়ে বান ডেকে তুলতে পারছে না, 
তা বাস্তব সত্য। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত এবং 
বেদনাদায়ক সত)টিকে প্রশ্রয় দেয়াটাও তে! 
আমাদের কাজ নয়। অবস্থার তিনটি পর্যায় 
--অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্তমানের 
মঞ্চে দাড়িয়ে কাজ করতে গেলে অতীতের 
অবস্থাটিকে একটু মনে রাখতে হয় বৈকি। 
ফলের বর্তমান হাল নিয়ে কথা বলতে গেলে 
অতীত চিত্রটি জানা দরকার কিঞ্চিৎ 
অতীতের দশকের পর দশক রাজ্যের উদ্যান 
শাখা বা ফলউৎপাদন খুব একটা গুরুত্ব 
পেয়েছিল কি? তাই বোধ হয় শ্রীগুহ 
বললেন, কৃষি বিভাগের শস্য শাখার 


বসুন্ধরা £$ আষাঢ় ১৩৯১ 


পাশাপাশি উদ্যান শাখা যেন স্থয়োরানী- 
ছয়োরানী সম্পর্কের হয়ে আছে। এই 
অবস্থাটি অচিরে দূর করতে হবে । আমাদের 
দেশ ফলের বাগিচা রক্ষা, সম্প্রসারণ ও 
উন্নয়নের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। 
এ সমস্যাকে দূর করতে হবে । আর বললেন, 
যেসব অঞ্চলে কোনো বিশেষ ফলের তেমন 
জনপ্রিয়তা নেই, সে অঞ্চলে সে ফলের 
জনপ্রিয়তা গড়ে তুলতে হবে। কৃষি অধিকর্তা 
সে বিষয়ে ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি আশা! 
করছেন, জানালেন । এককালে ফল বিষয়ে 
উদাসীনতা কিংবা যথোচিত উৎসাহের 
অভাবের ফলে যে সমস্যা বর্তমান, তার 
সঙ্গে বর্তমানের একটি ভয়ঙ্কর সমস্যার উল্লেখ 
মাননীয় মন্ত্রী বিশেষভাবে করলেন। বললেন, 
আমরা একদিকে চেষ্টা করছি বন স্বজনের 
জন্যে। বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার ভারসাম্য 
রক্ষা করতে বন সৃষ্টি করতে । অন্যদিকে 
নিধিচারে বন ধ্বংস হয়ে চলেছে । একটি 
বাস্তব চিত্র গভীর অভিজ্ঞতা থেকে দিলেন 
তিনি। বললেন, ব্যাঙের ছাতার মতো 
হাজার হাজার শ' মিল গজিয়ে উঠছে। 
আর এই শ’ মিলের কাছে হাজার হাজার 
আম কীঠালের গাছ বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। 
সুদূর দিনহাটাতেও দেখলাম শ’ মিল জীকিয়ে 
বসেছে। এইভাবে বন ধ্বংস--ফল গাছ 
নষ্ট হয়ে চলেছে । খুব বাস্তব সমস্যাটির 
উল্লেখ করলেন। আর এ বিষয়ে জন- 
সাধারণকে সচেতন থাকতে তিনি আহ্বান 
জানালেন। 
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সমস্যার উল্লেখই নয় নির্দেশও 
রাখলেন মন্ত্রীমহোদয় । কি সেটা ? বললেন, 
শুধু এ রকম প্রদর্শনীই নয়, যেসব ব্লকে 
সরকারী খামার আছে, সেখানে কম করে 
এক একর জমিতে প্রদর্শনী করা দরকার । 
সেখানে হাতে-কলমে ফল গাছের কলম 
তৈরি শেখানোর বাবস্থা করতে হবে। 
এ ভাবেই গৃহস্থ ও কৃষকরা উৎসাহী হয়ে 
উঠবেন। গৃহস্থ ও উৎপাদকদের উদ্দেশ্যে 
তিনি বললেন, গৃহস্থরা ও ফল উৎপাদকরা! 
যেন এই প্রদর্শনীটির মূল ফলটি গ্রহণ করতে 
পারেন। 

সমস্যা বিশ্লেষণ এবং নির্দেশ ইত্যাদির 
পর মন্ত্রীমহোদয়ের কণ্ঠ যেন আরো 
আন্তরিকতায় ভরে উঠল । বললেন, পশ্চিম- 
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বঙ্গের সাড়ে পাচ কোটি মানুষের উন্নয়ন 


সম্পূর্ণ করতে হলে গঙ্গার এ পারের উত্তর- 
বঙ্গের দু’ কোটি মানুষের উন্নতি অবশ্যই 
করতে হবে। মন্ত্রী হিসেবে নয়, মানুষ 
হিসেবে কৃষি বিভাগের কাছে, উত্তরবঙ্গের 
কৃষক ও জনসাধারণের কাছে এবং পশ্চিমবঙ্গ 
বাসীর কাছে এ আমার বিশেষ আবেদন ৷ 

প্রধান অতিথির ভাষণ শেষ হয়ে গেল 
ঠিকই, কিন্তু একটি গভীর অনুপ্রেরণা ও 
উদ্দীপন! যেন সমগ্র পরিমণ্ডলকে সতেজ করে 
রেখেছিল। প্রদর্শনী দর্শক সেই ভদ্রলোকটির 
স্বগত কথাটিও মনে পড়ল। এবং একটি 
গভীর আশাবাদ যেন বলিষ্ঠ উত্তর ঘোষণা 
করল, ফলে ফলে এই বাংলা একদিন 
অমৃতময় হয়ে উঠবে । 





দাজিতিং-এৰ 
কমলালেবুর 
হাল হকিকৎ 


কুপে-রসে,' স্বাদে-গন্ধে দাজিলিং-এর 
কমলালেবু এককালে ছিল তুলনাহীন। 
কয়েক দশক আগেও এই লেবুর সমাদর 
ছিল সার! ভারতবৰ্যে। তখন দাঞ্জিলিং-এর 
পাহাড়ী এলাকায় প্রায় তু’ হাজার হেক্টর 
জুড়ে ছিল কমলালেবুর বাগান। হেমন্তের 
হিমেল হাওয়ার সাথে রাশি রাশি পাকা 
লেবু পাহাড় থেকে নেমে আসত কলকাতার 
বাজারে; তারপর ছড়িয়ে পড়ত মফঃসলের 
শহরে ও গাঁ-গঞ্জের হাটে-বাটে। 

দুঃখের বিষয় আজ এ লেবুর দেখা মেলা 
ভার। দেখ। মিললেও তার আকাশ-ছোয়া 
দামের জন্য সে ছা-পোষ! সাধারণ আয়ের 
মানুষের কাছে লেবু নয়, আশমানী চাদ! 
কারণ, গত কয়েক দশকে কালিম্পং, কাশিয়ং, 
তাগদা, মিরিক প্রভৃতি অঞ্চলের কমলালেবুর 
বাগানগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় 
ফলন গেছে খুবই কমে। তাই কমলালেবু 


ফসলের আর সে রমরমা নাই। 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । 


ডক্টর রাধাগোবিল্দ মাইতি 


r 


কেন এমন হোল? এর জবাবে বলা 
যায়, প্রাক-স্বাধীন আমলে অধিকাংশ কমলা- 
লেবুর বাগান ছিল প্রধানতঃ ইংরেজদের 
মালিকানায় । তখন বাগান পরিচর্যায় 
অবহেলা ছিল না। গাছগুলি ছিল 
স্বাস্থ্যবান ; ফলনও ছিল প্রচুর । এদেশ 
ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তারা জলের দামে 
এইসব বাগান বিক্রী করে দেন এ দেশীয় 


মালিকদের হাতে । 
কথায় বলে-_বিনা পয়সায় পেলে বিষ 
খেতেও রাজি। সুতরাং কমলালেবুর 


পরিচর্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাও যে 
সস্তায় পেয়ে এইসব লোভনীয় বাগান কিনে 
নেবেন-_-তাতে আর আশ্চর্য কি? নতুন 
মালিকদের একমাত্র কাজ ছিল পাকার 
সময় ফল বিক্রী করে পয়সা উঠিয়ে 
নেওয়া । 

ক্রমে উপযুক্ত যত্বের অভাবে গাছ ছুবল 
হতে থাকল: গাছে রোগ লাগল; বাগান 
আগাছায় ভরে গেল ; শেষে দু-একট! করে 
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গাছ মরতে লাগল। ফলন অনেক কমে 
যাওয়ায় বাগান থেকে তেমন লাভ হোল না। 
তাই আয় বাড়াতে কমলালেবুর ফাকে ফাকে 
চাষ করা হল ভুট্ট৷ ৷ ভুট্টার আবার রাক্ষুসে 
খিদে। প্রকৃতিজাত যেটুকু খাবার কমলা- 
লেবু পাচ্ছিল, ভুট্টার ফসল সেটুকু শুষে 
নিল। ভারত বিখ্যাত দাঞ্জিলিং লেবু প্রায় 
শেষ হয়ে এল এইভাবে ৷ 

এই সুযোগ নিল প্রধানতঃ নাগপুরের 
কমলালেবু-যাকে কেউ কেউ বলেন 
'সান্তরা”। যদিও রূপে-গুণের স্থান কমলা- 
কৌলিণ্যের দ্বিতীয় সারিতে, তবু দাঞ্জিলিং 
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লেবুর অনুপস্থিতির স্থযোগে বাজার দখল. 


করে নিল নাগপুরের লেবু । এতদিনে 
আমরা দাজিলিং লেবুর স্বাদ ভুলেই যেতাম, 
যদি না এই দুর্দিনে বিধানচন্দ্ৰ কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি 
বিভাগ এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ 
মিলিতভাবে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে 
আমতেন। 

এই তিন সংস্থার মিলিত প্রচেষ্টায় 
দাজিলি-এর কমলালেবুর উপর গবেষণা সুরু 
হয়েছে কয়েক বছর আগে। গবেষণার 
ভার নিয়েছেন. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান- 
বিজ্ঞান বিভাগ; আধিক সংস্থান করছেন 
অন্ত ছুটি সংস্থা । গবেষণ! প্রবাহকে বইয়ে 
দেওয়া হয়েছে প্রধানতঃ ছুটি ধারায়-- 
(১) পুরনো বাগানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত 
করে আবার ফলবান করে তোলা এবং 
(২) প্রথম থেকে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ 


করে নতুন বাগান গড়ে তোলা । 

প্রথম ধারার গবেষণা চলছে কালিমপং, 
কাশিয়াংং আমবুটিয়া. মিরিক প্রভৃতি 
জায়গার লেবু চাষীদের বাগানে; আর 
দ্বিতীয় ধারার গবেষণা চলছে কৃষি নিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পেদোং খামারে । কালিমপং শহর 
থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত এই 
খামারটি রাজ্য সরকার থেকে হস্তান্তরস্ৃত্রে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওয়া । 

প্রথম ধারার গবেষণা মাত্র কয়েক বছরের 
চেষ্টায় কমলালেবু চাষীদের সামনে সাফল্যের 
সোনালী দিগন্তের যে ইশারা বয়ে এনেছে, 
তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই 
কাজে নিবেদিতপ্রাণ একদল গবেষক 
গবেষণার প্রয়োজনে ছড়িয়ে রয়েছেন বিভিন্ন 
পাহাড়ী এলাকায়। এঁদের মধ্যে কেউ 
কেউ রয়েছেন একেবারে অজ পাড়ার্গায়ে, 
যেখানে জীবনযাত্রার সুখ সুবিধা নেই 
বললেই চলে। এই গবেষকরা উচ্চ 
শিক্ষিত। বিরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়া 
এবং অনভ্যন্ত সামাজিক পরিবেশে থেকেও 
অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন এরা 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান- 
বিজ্ঞান বিভাগের তত্বাবধানে । 

দাজিলিং এলাকার অধিকাংশ কমলা- 
লেবুর বাগান অবস্থিত ৮০০ থেকে ১৩০০ 
মিটার উচ্চতায়। গড় বৃষ্টিপাত বছরে ২২৫ 
থেকে ২৭৫ সেন্টমিটার। বাতাসে আৰ্দ্বতার 
পরিমাণ ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ। অধিক 
বৃষ্টিপাতের ফলে ঢালু জমির হালকা মাটি 
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থেকে সহজে ক্ষারজাতীয় মৌলধাতু ধুয়ে 
যাওয়ায় এই অঞ্চলের মাটি অগ্ন। তাছাড়া 
ধুয়ে যাওয়ার জন্য মাটিতে জৈবসার, 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, ম্যাগনে- 
শিয়াম, দস্তা, তামা প্রভৃতি উদ্ভিদ-খান্যেরও 
অভাব। ফলে এখানকার জমির প্রকৃতিগত 
উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। 
এদিকে কমলালেবুর বাগানে সার 
ব্যবহারে মালিকদের কৃপণতা, গাছের 
ক্ষতিকারক পোকার প্রতিকার ও রোগ 


নিরাময়ে অনীহা, সেচ ও আগাছা দমনের 


প্রতি অঅনোযোগিতা এবং সর্বোপরি বাগানে 
রাক্ষুসে ফসল ভুট্টার চাষ করে সহঞ্জ লাভের 
প্রবণতা এই অঞ্চলের বাগান গুলিকে ধ্বংসের 
মুখে ঠেলে দিয়েছে। 

এইসব বাগানের অধিকাংশ গাছ 
রোগাক্রান্ত। প্রধান রোগ প'পাউডারী 
মিল্ডিউ'। আক্রান্ত গাছ দেখলে মনে 
হবে কেউ যেন পাতা, নরম ডাল ও ফলের 
উপর শাদা শাদা গুড়ো এলোমেলো ভাবে 
ছড়িয়ে দিয়েছে । পাউডারী মিলডিউ 
লাগলে আক্রান্ত অংশ তাড়াতাড়ি মরে 
যায়; ফল ঝরে পড়ে, গাছ দুর্বল হয়ে যায়। 

কীট শত্রুর মধ্যে প্রধান হোল “কাণ্ড 
ছিদ্রকারী পোকা'। এই পোকা গাছের 
কাণ্ড ও মোট! ডালের ভিতর ঢুকে কুরে কুরে 
খায়; বাইরে বেরিয়ে থাকে মল মেশান 
পাতলা জালের নালী। রাতে এই পোকা 
বেরিয়ে এসে গাছের ছালও খেয়ে ফেলে ৷ 

এছাড়া গাছে ফল ধরার পর দফায় 
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দফায় সেগুলি ঝরে পড়ে। যে কয়েকটি 
টিকে থাকে তারও বেশীর ভাগ ফলের মাছির 
দ্বারা আক্ৰান্ত হয়ে পচে যায় বা ঝরে যায় । 
এই মাছি ফলের ছালে ডিম পাড়ে। ডিম 
থেকে সম্ত-বের-হওয়| কীড়া ছাল ফুটো 
করে ফলের ভিতরে ঢুকে যায় । 

এইসব ক্ষয়িষ্ণু বাগানে গবেষণা করে 
গবেষকরা দেখলেন যে গাছের গোড়ায় 
পরিমাণমত সার দিলে ফলন ৫২ শতাংশ 
পৰ্যন্ত বেড়ে যায়। ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা ও 
তামার উপযুক্ত দ্রবণ রুগ্ন গাছের পাতায় 
স্প্রে করলে শুধু যে ফলন বাড়ে তাই নয়, 
ফলের গুণগত মান অনেক উন্নত হয় এবং 
গাছ সুস্থ ও সতেজ হয়। 

ফলের আকার মটর দানার মত হলে 
গাছে হরমোন স্প্রে করে পাকা পর্যন্ত 
শতকরা ছেচল্লিশটি ফল টিকিয়ে রাখা সম্ভব । 
মার্বেলের মত অবস্থায় আর একবার স্প্রে 
করলে এই সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় বিরাশিতে । 

তাই দাজিলিং-এর পাহাড়ী এলাকার 
মৃতপ্রায় কমলালেবুর বাগানগুলিকে স্বাস্থ- 
বান ও লাভজনক করার জন্য এই সব 
গবেষকদের স্থপারিশ হোল £ 

১। বর্ধার ঠিক আগেই গাছের শুকনো 
ও রোগাক্রান্ত ডালগুলি ছেটে দিন। 
তারপর প্রতি লিটার জলে ১০* গ্রাম হারে 
ব্লাইটকৃস্‌ মিশিয়ে কাটা জায়গাগুলিতে 
প্রলেপ দিন। 

২। উপযুক্ত সময়ে নিড়ানী দিয়ে 
বাগানকে আগাছামুক্ত রাখুন । 
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৩। বিশ বছর বা তার বেশী বয়সী 
প্রতিটি গাছে বর্ষার সুরুতে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ- 
আষাঢ় মাসে ৩০ থেকে ৪* কিলোগ্রাম 
গৃহপালিত পশুর মলমূত্র থেকে তৈরী সার 
দিন। এ ছাড়াও রাসায়নিক সারের 
মাধ্যমে প্রয়োগ করুন ২০০ গ্রাম নাইট্রো- 
জেন, ১০ গ্রাম ফসফেট এবং ২** গ্রাম 
পটাশ। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে রাসায়নিক 
সারগুলি আর একবার দিন। জমিতে সার 
দিতে হবে বৃত্তের আকারে গাছের গোড়া 
থেকে দু-তিন ফুট ছেড়ে দিয়ে যতদূর পৰ্যন্ত 
ডালপালা ছড়িয়ে আছে ততদূর পৰ্যন্ত ৷ 
গাছের বয়স বা চেহারা কম হলে আন্নু- 
পাতিক হারে সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে 
হবে। 

৪। জমিতে রস কম থাকলে সার 
প্রয়োগের পর সঙ্গে সঙ্গে সেচ দিন। নইলে 
শিকড় জ্বলে গিয়ে গাছ মরে যাবে । 

৫1 প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম জিংক 
সালফেট, ৪ গ্রাম কপার সালফেট, 
আড়াই গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং 
১০ গ্রাম কলিচুন ভালভাবে মিশিয়ে সেই 
মিশ্রণকে ছেঁকে একবার বৈশাখে এবং আর 
একবার আশ্বিনে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে 
সারা গাছে ছিটিয়ে দিন। এর ফলে গাছের 
অনুখাছ্যের ঘাটতি পূরণ হবে; গাছ সবল 
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ও রোগমুক্ত হবে। 
৬। বৈশাখের সুরু থেকে ১৫ দিন 
অন্তর প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম ব্যাভিষ্টিন 


ও এক গ্রাম কেলথেন একসঙ্গে মিশিয়ে চার- 


পাচ বার গাছে স্প্রে করুন। এর ফলে 
পাউডারী মিলডিউ, ক্যাংকার (ডালে ও 
পাতায় দাদের মত চিহ্ন) ও জাবপোকার 
আক্রমণ প্রতিহত হবে। 

গাছের ছাল ফেটে আঠা বের হলে 
আক্রান্ত জায়গা থেকে পচা অংশ সম্পূর্ণ 
ভাবে চেঁছে ফেলে দিয়ে জলে ঘন করে 
ব্লাইটকৃস্‌ মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লেপে দিন। 
বৈশাখ মাসে মাটি থেকে দু-তিন ফুট উঁচু 
পর্যন্ত গাছের কাণ্ডে এই ব্লাইটকৃস্‌ গোলা 
জলের সাহায্যে চুনকামের মত করে মাখিয়ে 
দিন। 

৭। গাছ প্রতি ১* গ্রাম থাইমেট 
১* জি দানা প্রথম বার জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং 
দ্বিতীয় বার ভাদ্র মাসে গোড়ার জমিতে 
মিশিয়ে দিন। এর ফলে কাগুছিদ্রকারী 
পোকার আক্রমণ কমে যাবে। সারের সঙ্গে 
এই ওষুধ প্রয়োগ করলে পরিশ্রম ও খরচ 
ছুইই বাঁচে । ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ 
বেশী হলে এবং সেগুলি গাছের কাণ্ড ও 
ডালে গভীর গর্ত করে বাসা বাধলে গর্তের 
মুখ পরিষ্কার করে সেখানে পেট্রল ভেজান 
তুলা ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে গর্ভের মুখ বন্ধ 
করে দিন। পেট্রলের গন্ধে শ্বাসরোধ হয়ে 
পোকাগুলি মারা যাবে। 

৮। প্রতি লিটার জলে আধ মিলি- 
লিটার ডিমেক্রন-১০* ই.সি, অথবা তিন 
মিলিলিটার রোগর-৩* ই.সি. অথবা ছু 
মিলিলিটার থায়োডেন-৩৫ শতাংশ মিশিয়ে 
ফলের উপর স্প্রে করে ফলের মাছি দমন 


২০ 


করুন। তবে বিষক্রিয়ার জন্য ওষুধ দেওয়ার 
তিন সপ্তাহের ভিতর ফল পাড়া নিষেধ | 

৯। প্রতি লিটার জলে ৫ মিলিলিটার 
হিসাবে ২, ৪-ডি বা ২৫ মিলিগ্রাম হিসাবে 
জিবেবরেলিক এসিড মিশিয়ে ফলের আকার 
মটর দানার মত হলে একবার এবং মাবেলের 
মত হলে আর একবার গাছে স্প্রে করুন। 
এতে ফল-ঝর! কমে গিয়ে অনেক বেশী 
ফল পাকা পৰ্যন্ত গাছে থাকবে এবং ফলের 
আকার ও গুণগত মান বাড়বে। 
জমিতে জলের অভাব মনে হলে 
শীতকালে ও গরমের দিনে ২০ দিন অন্তর 
সেচ দিন। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় বলে 
সাধারণতঃ সেচের দরকার পরে না। 

১১। কমলালেবুর বাগানে কখখনো 
ভুট্টার চাষ করবেন না। যদি জায়গা খালি 
থাকে গাছের ডালগ্রালা৷ যে পর্যন্ত ছড়িয়ে 
আছে তার বাইরে উপযুক্ত সার ও পরিচর্যা- 
সহ আলু, কপি, মটরশুঁটি, বীন বা 
সোয়াবীনের চাষ করুন। 

এইভাবে বাগানের পরিচর্যা করলে 
দু-তিন বছরের মধ্যেই পুরনো বাগানগুলিতে 
ফসলের পরিমাণ শতকরা ৭* ভাগ থেকে 
১০০ ভাগ পৰ্যন্ত বেড়ে যাবে। বাগান- 
মালিকদের অনুরোধে এই সব সুপারিশ 
বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে কমলালেবু চাষীদের 
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জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বহু চাষী 
এই সব সুপারিশ ইতিমধ্যে কাজে লাগিয়ে 
আশানুরূপ ফল পেয়েছেন। বহু বছর পরে 
আবার বাজারে যে কিছু কিছু দাজিলিং-এর 
কমলালেবু দেখা দিয়েছে, তা প্রধানতঃ এই 
গবেষণালন্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানর ফলে। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে- প্রথম 
যখন পুরাতন বাগানের মৃতপ্রায় গাছগুলিতে 
গবেষণার প্রয়োজনে কয়েক হাজার টাকা 
খরচ করে সার ও ওষুধ দেওয়া হল, তখন 
প্রতিবেশী বাগান-মালিকেরা বলেছিলেন, 
“এভাবে অনর্থক টাকা খরচ করা কেবল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, 
তাদের হল সরকারী টাকা । আমাদের 
পক্ষে এ ধরনের বাগানে টাকা খরচ করা 
আর টাকাকে জলে ফেলে দেওয়া একই 
কথা ।” 

বছর ছুয়েক পরে গবেষণার ফলাফল 
দেখে তারাই ছুটে এসেছেন গবেষকদের 
কাছে। বলেছেন, “আমাদের বাগান দেখে 
বলুন, সেখানে কি কি সার ও ওষুধ দিতে 
হবে; আর কিভাবে গাছের ষত্ন-আত্তি 
করতে হবে। টাকায় টাকা লাভ পাব 
যখন, তখন আর খরচের জন্য ভাবনা কি! 
দরকার হলে সোনাদানা, জমি-জম1 বন্ধক 
দিয়েও টাকা যোগাড় করব ৷” 
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আমন ধানের চারা সঠিক সময়ে 6 পরিমাণ মত সার দিয়ে 
(রায় করুন ্‌ 
আমন ধানের বাড়তি ফলনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে চাষবাস করুন 


আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে চারা রোয়ার কাজ শেষ করুন। 

চারার বয়স -জলদি জাত ৩ সপ্তাহ, মাঝারি জাত ৪ সপ্তাহ, নাবি ৫ সপ্তাহ। 
চারা ৫ সে.মি. (২ ইঞ্চির) বেশি গভীরে রুইবেন না। 

জলদি ও মাঝারি জাতের চার! ২০ সে.মি. « ১০-১৫ সে.মি. (৮% ৪ ইঞ্চি) এবং 
নাবি জাতের চারা ২৩ সে.মি. * ২৩ সে.মি. (৯ *৯ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগান। 
সাধারণতঃ প্রতি গুছিতে ৩-৪টি চারা থাকা দরকার, তবে জলের চাপ বেশি বা 
জমি নোনা হ'লে প্রতি গুছিতে ৭-৮টি চারা থাক! দরকার। প্রতি হাতে ৪টি 
গুছি রোয়৷ দরকার। 

রোয়ার শেষে জমির কোণে কিছু বাড়তি চারা রেখে দিন । কোন জায়গায় চার! 
মরে গেলে এ বাড়তি চারা দিয়ে ফাক পুরণ করবেন । 

মাটি পরীক্ষা করা না থাকলে শেষ চাষের আগে নীচের তালিক অনুযায়ী সার 
দিন। 


ধানের জাত একর প্রতি কেজিতে সারের পরিমাণ 


নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 
অধিক ফলনশীল | 
ক) জলদি (১০*--১২* দিন) ৫ Se ক 
খ) মাঝারি (১২০-১৩০ দিন) ৬ ১২ ১২ 
গ) মাঝারি নাবি ও নাবি ১২ ১২ ১২ 


২। দেশী উন্নত ৮ ৮ ৮ 


বিশদ বিবরণের জন্য আপনার এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ 
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন । 


ভারত-জার্মীন সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প 
১২ বি, রাসেল স্ট্রাট, কলিকাতা ৭০০ ০৭১ 





অযৃত্ি বাংলা 


চিঙ্কানন্দ গোস্বামী 


সজল সফল! শম্যাশ্যা মলা 
রূপসী সোনার বাংলা, ডেকেছি তোমাকে, 


অথচ অমৃত বাংলা তোমারে ডাকিনি, 

মধুরা এ নামে ডাকব বাংলা মাকে । 
বাংলা তোমার রূপের মাধুরী দেখেছি, 
রূপে রসে মধু গন্ধে তোমারে জেনেছি, 
রূপের আড়ালে অরূপ-আত্মা তুমি, 

ডাকব বাংলা, আজকে সেই ডাকে। 
ফুলে ফলে প্রাণ-ম্ধাময়ী, মনে রাখব, 
তুমি যে অমৃত বাংলা সে-নামে ডাকব, 
রূপসী বাংলা, সোনার বাংলা, 

অমৃত বাংলা মাগো, 
তোমার হৃদয়ে জন্ম দিও গো আমাকে । 


[রাজ্য উদ্যান শাখার শিলিগুড়িতে অন্ৃষ্ঠিত সুবর্ণ 
জয়ন্তী উৎসবে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে রচিত 
এ গানটি গাওয়া হয় ৷] 








ওপরে : প্রদর্শনীতে বিজয়ীদের পুরস্কার দিচ্ছেন 
কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ 


ডান পাশে ঃ পুরস্কার বিজয়ী কলা, পেপে এবং 
বিচিত্র লেবু 








নীচে £ রকমারী আমের চমৎকার সমাবেশ 


প্রদর্শনীতে জলপাইগুড়ি 
গৌরবোজল, আনারসের 


দৌলতে 












আর ছিল ঘরণীদের 
| এবং বাণিজ্যসংস্থার 
21! তৈরী জ্যাম জেলী 
স্কোয়াশ চাটনী 
ইত্যাদি 





২৫ 


বি, 
পাঁচ প্লাম 
ইত্যাদি ফলে প্রথম 


ডু 
EF 
টি 


পাণ্ডে 





দেখাচ্ছেন 


বনু স্ব রা র সহ- 


পুরস্কার বিজয়ী। 
সম্প 


পশরা 





তে আরেকটি 


প্রদর্শনী 
কৌ তু হ ল রচনা 


করেছে ফলের কলম 
তৈরীর নানা কৌশল 
শেখানো! 


শিলিগুড়র এই 
প্রদর্শনীটির ভেত- 


বশ পথের 


একটি দৃশ্য 


রের প্র! 


উতৰ কলম 


প্রঃ চন্দ্রমল্লিকার পাতা পচে যায় 
কেন? প্রতিকারই বা কি? 

উঃ- ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের আক্রমণে পাতা 
পচে যেতে পারে । কারণ বর্ষাকালে বাতাসে 
. আৰ্দ্ৰতা (হিউমিডিটি) বেশি হয়। তারই 
ফলে ছত্রাকের আক্রমণ। কপার ফুঙ্গিসাইড 
দিলে আক্রমণ রোধ হয়। 


উঃ--মিস্ট প্রপোগেশন করে হর্মোন দিয়ে 
লিচুর কাটিং থেকে শিকড় করা যায়। 

প্রঃ গাছের নীচে গ্রীণ হাউস করা 
যায় কি? 

উঃ--উচিত না। গাছের টোপা জল 


মাটির মিশ্রণ তৈরি করুন ১ ভাগ মাটি, 
১ ভাগ বালি, ১ ভাগ পাতাপচা সার, ১ ভাগ 
গোবর সার ও প্রতি টব মিশ্রণের সঙ্গে ২৭. 
গ্রাম স্থপার ফসফেট মিশিয়ে। ২৭ দিন 
অন্তর প্রতি লিটার জলে আধ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন 
মিশিয়ে গাছে স্প্রেকরুন। 


উতৰ কলম 
টুর কন 
উত্তর কলম 


নীচের গাছে পড়ে পড়ে ক্ষতি করে। উত্তর কন 
প্রঃ-চন্দ্ৰমল্লিকার গোড়া থেকে পাতা উত্তর কলম 
রাখতে হলে কি পদ্ধতি নেয়া যায় ? 
উঃ--টব ভরার আগে তলার ফুটোতে 
দেড় ইঞ্চি পুরু করে খোয়া বিছিয়ে দিন। 
২৭ FABLES 
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প্রঃ--ডালিয়ার বান্ধ বেশি দিন কি ভাবে 
রাখা যায়? 

উঃ--দেরীতে চারা লাগান। গাছে ফুল 
ফুটতে দেবেন না। শেষের দিকে কম করে 
জল দিন। প্রতি কেজি গুড়ো মাটির সঙ্গে 
৫ গ্রাম ব্লাইটকস মিশিয়ে দই-এর মত কাদা 
=ক্করে তাতে ডালিয়ার মূল ডুবিয়ে ছায়ায় 
শুকিয়ে পলিথিনের থলেতে ভরে ঘরে ঠাণ্ডা 
জায়গায় রাখুন ৷ 

প্রঃ__বড় পাঁতিলেবু গাছ লাল হয়ে গেছে 
পাতা ঝরে যাচ্ছে। কি করব? গাছ রোদে 
আছে, জল জমে না, দাগ মরচে পড়া । 

উঃ--কপার ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দেখুন । 
জলের জন্যেও হতে পারে । কিংবা মাটিতে 
কোনো ঘাটতি আছে কিনা না পরীক্ষা করে 
বলা যাবে না। 

প্রঃ£_ কেঁচো দমন করব কি করে? 

উঃ--গ্যামাক্সিন দিতে পারেন। 

প্রঃ__গাছের নীচে গাছ লাগাব কি? 

উঃ--কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, বাউ প্রভৃতি 
যেসব গাছের ছায়া কম, সে ক্ষেত্রে লাগাতে 
পারেন। ছায়া বেশি গাছের নীচে অর্থাৎ 


আম কাঠাল প্রভৃতি গাছের নীচে লাগাবেন 
না। 

প্রঃ--সব থেকে উচ্চ মানের গোলাপ 
কোথায় পাওয়া যায়? 

উঃ--৮ হাজার গোলাপের জাত 
পৃথিবীতে আছে। বিদেশ থেকে আনার 
মত পশ্চিম বাংলায় কোনো সংস্থা নেই। 
জয়পুরের একটা সংস্থা বিদেশ থেকে এসব 
আনায়। বাঙ্গালোরের দু’ একটা নার্শারীও 
আনে। 

প্রঃ_ গ্রাফটিঙ্র সময় জল ঢুকলে ক্ষতি 
হয় কি? ৷ 

উঃ- হ্যা, বাঁধবার সময় জল ঢুকলে 
ফাঙ্গামের আক্রমণ হয়। 

প্রঃ:--একই আমগাছে প্রতি বছর মুকুল 
আসেনা কেন? 

উঃ-গাছের ভেতরে একটা জেনেটিক 
ক্যারেকটার বা সহজাত স্বভাব থাকে । এ 
বছর হয়ত ৫-৬ হাজার ফলন দিল। আম 
পেড়ে নেবার পরে সেই ডালে পাতা৷ 
বেরোল না। ফলে পরের বছর সে ডালে 


মুকুল এল না। 


২৮ 


বিগত ১৮ই জুন বিষ্ণুপুর ব্লকের (১) 


বিদ্যানগর কলেজ হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কৃষি বিভাগের উদ্যোগে উদ্যান বিষয়ক একটি 
বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচন! চক্র অনুষ্ঠিত হয়। 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং 
সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীঅমল দত্ত, 
এম. পি, রাজ্য কৃষি সচিব ডঃ পি. ভি. শেনয় 
এবং রাজ্য যোজনা পর্ষদের সহঃ সভাপতি 


ডঃ অরুণ ঘোষ । 

কৃষি প্রযুক্তিবিদ, কৃষিবিদ, কৃষি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কৃষক এবং উদ্যান 
অনুরাগীদের সমাবেশে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানে 
স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য কৃষি অধিকর্তা 
শ্রীবিষুপদ মণ্ডল। উদ্বোধনী ভাষণে আ্ৰীদত্ত 
এরাজ্যে নার্শারীর উজ্জল সুযোগের কথা| 


উল্লেখ করে বলেন, এই স্মুযোগকে বাড়াতে 
পারলে, কাজে লাগাতে পারলে এবং কৃষক- 
দের ও রাজ্যের আখথিক আয় বাড়াতে পারলে 
বহুদিক দিয়ে উপকার হবে । এর ফলে বছরের 
বেশির ভাগ সময়ে বেকার হয়ে থাকা কৃষি 
মজুররা সারা বছর কাজ পাবে। বর্তমানে যে 
সব প্রযুক্তি চালু হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তা 
কাজে লাগালে, উদ্যান চর্চায় বা নার্শারীতে 
আশাবাঞ্তক লাভ হতে পারে । ধারা নার্শারীর 
ব্যবসায়ে রয়েছেন,শিক্ষা বা ট্রেনিং দিয়ে ওঁদের 
এবিষয়ে সচেতন ও দক্ষ করে তুলতে পারলে 
নার্শারীর সম্ভাবনা উজ্জল। পঞ্চায়েতকে এ 
ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারলে স্মুফল 
পাওয়া যাবে বলে শ্রীদত্ত আশা করেন। 


৬৯ 
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নার্শারীর উন্নতি প্রসঙ্গে মোদ্দা বিষয়টির 
গুরুত্ব উপলব্ধি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের 
ওপর জোর দিয়ে শ্রীদত্ত বলেন, এগুলো না 
হলে নিছক বক্তৃতা এবং ছবি বোর্ড শিশি- 
বোতল সাজানোতে কিছু ফল হবে না। 
সমবায় বা পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে 
নার্শারীর উন্নতি ঘটানো সম্ভব বলে তিনি মত 
প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হর্টি- 
কালচারাল রিসার্চ ইনস্টরিটিটের পশ্চিমবঙ্গের 
জন্যে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে । কিন্তু 
পঃ বাংলার জন্যে তারা কি করেছেন, এটা 
শ্রীদত্তর একটি জিজ্ঞাসা । সারা রাজ্যের 
জন্যে আপাততঃ না হলেও অন্ততঃ কয়েকটি 
রাজ্যের জন্যে যদি তারা কিছু করেন, তবে 
এখানে নাৰ্শারীর এক বিপ্লব আদতে পারে। 
এ বিষয়ে উদ্যোগী চাষীদের বোঝানো, 
শেখানো ও সহযোগিতা করার জন্যে রাজ্য 
সরকারকে তিনি কার্যসূচী নিতে অনুরোধ 
করেন। শ্রীদত্ত নার্শারীর উৎপাদকদের বিপণন 
সমস্তা তুলে ধরে বলেন, ৬ সপ্তাহের মধ্যে 
একটি চারা বিক্রী না করতে পারলে যে 
ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে, তা এড়াতে ওরা 
অসহায়ভাবে অল্প দরে চারা বিক্রী করতে 
বাধ্য হন। একটা সংগঠিত বাজার যদি 
সরকার ও নার্শারী এসোসিয়েশনের যৌথ 
উদ্যোগে গড়ে ওঠে, তাহলে সেই সমস্থা 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নার্শারীর 
উৎপাদকদের খণ পাবার সঙ্কটের কথা উল্লেখ 
করে শ্রীদত্ত রাজ্য কৃষি সচিব ও কৃষি 
অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্য কৃষি সচিব 
ডঃ পি. ভি. শেনয় কৃষিতে ধান চাষের মত 
উদ্যান বিষয়েও গবেষণা, সম্প্রসারণ, পরি- 
চৰ্যা, বিপণন ইত্যাদি করার যথেষ্ট দরকারের 
কথ! বলেন। তিনি বলেন, “জনসংখ্যা 
বাড়ার ফলে খাছ্ৰোর চাহিদা এখন প্রায় ১০০ 
মেঃ টন। লোককে খাওয়াতে হবে। তারপর 
ফল ফুলের কথা এলো। আমি জানি, 
লোককে কাজ দেয়া যাচ্ছে না। কৃষিমজুর 
সারা বছর কাজ পায় না। কিন্তু নার্শারীর 
উন্নতি হলে মজুরদের কাজ দেয়া যাবে, 
আয়ও বাড়ানো যাবে ।’ 

“আমাদের এরাজ্যে হর্টিকালচারের ৯টি 
গব্ষেণা কেন্দ্ৰ আছে। বাঙ্গালোরের 
গবেষণা করা বীজ আমরা এখানে পরীক্ষা 
করি। ভাল মন্দ দুইই আছে। তবু আমরা 
যোগাযোগ রাখি এবং ট্রেনিংএও পাঠাই । 
তবে আমি বলব, বাঙ্গালোরের মাটিতে যা 
ভাল, তাকেই ভাল বলে গ্রহণ করতে আমি 
বিশ্বাসী নই। আমাদের মাটি আবহাওয়। 
অনুযায়ী দেখতে হবে। রোগ পোকার 
পরিবেশ দেখে বিচার করতে হবে । ভারতের 
সব গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
তাদের গবেষণার ফল এখানের জন্যে উপ- 
যোগী বুঝলে চাষীদের কাছে পেশ করি!’ 
তিনি পরিশেষে বলেন, এখানে কয়েকটি ব্লক 
নিয়ে একজন উদ্যানবিদ নিযুক্ত করার কথা 
ভাবব, যাতে উদ্যান চাষীরা তার সঙ্গে 
পরামর্শ করে উপদেশ নিয়ে নার্শারীর উন্নতি 
করতে পারেন। 


রাজ্যের নার্শারী এসোসিয়েশনের 
সম্পাদক শ্রীহাজরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করেন এবং প্রস্তাব রাখেন। 
সভাপতির ভাষণে ডঃ অরুণ ঘোষ বলেন, 
এখানের মাটি এবং আবহাওয়া উগ্ভান চর্চার 
পক্ষে যথেষ্ট অনুকুল । বিষ্ণুপুরের গড়ে এক 
একরী মালিকানার বেশির ভাগ চাষীর আয় 
বাড়াতে উদ্যান বিষয়ে সরকারী উদ্যোগকে 
তিনি অভিনন্দিত করে বলেন, এই প্রচেষ্টাকে 
যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং প্রসার 
ঘটানো উচিত। সমবায় সমিতি বাড়িয়ে 
তোলা, প্রতি গ্রামে হর্টিকালচার বাড়িয়ে 
তোলা এবং ভালো গুণমান জাতের চারা 
তৈরির ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। 

অনুষ্ঠা,নর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন রাজ্যের অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
শ্রীদেবত্রত মুখাজীঁ ৷ বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণ বোস ভারতের 
৩টি প্রসিদ্ধ ও উন্নত নার্শারী কেন্দ্র মধ্যে 
২৪ পরগণার আমতলাকে অন্যতম বলে 
উল্লেখ করে আমতলা নার্শারীর পশ্চাদ্পট 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলেন। পূর্বের চেয়ে মানুষের 
উদ্যান চর্চার, ঘর সাজাবার ও সবজি করার 
শখ বর্তমানে অনেক বেড়েছে এবং অনেকের 
জীবিকা অর্জনের পথও বর্তমানে নার্শারী- 
নির্ভর হয়েছে বলে তিনি জানান। নার্শারী 
চর্চায় উৎপাদকদের সততা, ক্রেতার সঙ্গে 
বিশ্বাস স্থাপন, ভাল জাত থেকে কলম করার 


বন্থদ্ধারা ; আষাঢ় ১৩৯১ 


প্রবণতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
বীজের গুণ সম্পর্কে সরকারের সার্টিফিকেট 
দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা শ্রীবস্থ বলেন। 
এলোমেলো পদ্ধতিতে গাছের বংশবিস্তার 
না করে বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসরণ করতে 
তিনি বলেন। ঘর সাজাবার মুশাণ্ডার চারা 
বর্তমানে বাজারে অনেক কমে পাওয়া যায়। 
কিন্ত লাল মুশাগডার দাম অনেক। তার 
কারণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় এর বংশবিস্তার 
হচ্ছে না। বাজার তৈরি, পরিবহন, প্যাকিং 
প্রভৃতি সমস্তা ও সমাধান বিষয়ে তিনি 
আলোচনা করেন। 

অত্যান্ত সাবলীল ও সরস ভঙ্গিতে বিধান- 
চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রাধা- 
গোবিন্দ মাইতি এরাজ্যের নার্শারীর ইতি- 
কথা, সমস্যা এবং সমাধানের প্রযুক্তিগত ও 
সংগঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। 
ডঃ মাইতি সম্ভ্ৰান্ত জাতের ফল গাছ (এলিট 
প্ল্যাণ্ট) খুঁজে বার করবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব 
দেন, যাতে করে এরাজ্যে উদ্যান অঙ্গন 
(নার্শারী) উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। 
নার্শারীর রেজিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা 
তিনি বিশেষভাবে বলেন । | 

রাজ্য উদ্যানবিদ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ সমাদ্দার 
উত্তরবঙ্গের উদ্যানবিদ ডঃ বি. এন. রায়, কৃষি 
বিপণন শাখার উপঅধিকর্তা শ্রীলঙ্কর এবং 
আরো অনেকে অনুষ্ঠানে সারগর্ভ ভাষণ 
দেন। 


৩১ 


ৰাজ্য খীয়কালীন ফল প্রদর্শনী 








প্রদর্শনীর একটি পরি- 
সংখ্যান পড়ছেন কৃষিমন্ত্রী ৷ 
তীর ডাইনে উগ্যানবিদ 
এবং কৃষি অধিকর্তা 





রাজ্য কৃষি বিভাগের উদ্যান 

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখার 
৫০ বর্ষ পুর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে 
রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনীতে বিভিন্ন 
জেলা থেকে ফল উৎপাদকরা প্রতিযোগী 
হিসেবে যোগদান করেছিলেন। প্রতি- 
যোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে বিজয়ীদের 
কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ পুরস্কার বিতরণ 
করেন। 

আমে সফদার-পসন্দ, বৃন্দাবনী, 
আনারস, ল্যাংড়া, ফজলী, হিমসাগর, 
বোম্বাই, ও রানী-পসন্দ জাতে প্রথম 
হয়েছেন যথাক্রমে অনাদি দাস, সরোজ কুমার 
রায়, সরোজ রায় (মুশিদাবাদ), কাতিক 
মণ্ডল, বরকত হোসেন খান (মালদহ), 


৩২ 


পরিতোষ বোস (২৪ পরগণা), তপনকুমার * 
মিত্র (বর্ধমান) প্রমুখ । কীঠালে প্রথম 
পুরস্কার পেলেন নদীয়ার করিমপুরে মনোজ 
বিশ্বান। আনারসে জায়েপ্ট কিউ জাতে 
শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে যুগ্ম প্রথম 
পুরস্কার পেয়েছেন মাধব ঘোষ ও শ্যামল 
কুমার আইচ। জলপাইগুড়ির মহেশচন্দ্র 
মণ্ডল পেলেন লিচুর প্রথম পুরস্কার । যুগা- 
ভাবে আরও একটি প্রথম পুরস্কার 
পেলেন মালদহের কালিয়াচকের মহঃ 
ওয়াহেদ আলী। কলায় জায়েণ্ট গভর্নরে 
প্রথম পুরস্কার পেলেন নদীয়ার বিশ্বনাথ 
বিশ্বাস। আর শীতমগ্ডলীয় দুটো ফলে 
১ম পুরস্কার পেলেন দাজিলিঙের বি. পি. 
পাণ্ডে। 
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পত্রিকায় গ্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু  কুষি বিষয়ক পরিকজনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগৱ, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী য় সরকারী 
নীতি, প্রকজ-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষি্খপ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অতভতিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-জসুবিধার কথা, পণুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজ্তান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ দ্রশিক্প, গ্রামীণ জখনীতি ও কর্ম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলো কচির, চিন্নকজ। ইত্যাদি ৷ 


রচনার জপন্ত সম্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল। দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(উেকনিকাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাক।, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/রুঘি বিষয়ক নাটিক৷ £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোট্টগন্জ £ 6০ টাকা, (৩৬) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহ্থামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বানছনীয় । যথাযথ মলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনেোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত পর্যন্ত 
এক বহুয়ের কম সময়ের জন্য গ্লাহক করা হয় না মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল৷ ২৫ পয়সা । অগ্ৰিম 
এককালীন প্রদেয়, বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা । চাদার টাকা “করুষি অধিকতা। পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে লেখা 
রেখাক্ষিত (ক্ুসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেছাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক বসক্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহামস রোড, কজিকাত।-৭০০০৪০-৬ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞ।পনের হার £ (প্রথম প্রজ্ছদের জনা এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) $ প্ৰচ্ছদ (৪থ কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্ৰিম প্রদেয় মোট মূল্লোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' দারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া যয় । 


ইহা একটি কৃষি-সম্পাৰ্কত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমসা। ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম ॥ সরকারী, বিধিবদ্ধ|ত্বয়ংশাসিত সংস্থা জথব। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বান্ধ, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত কর! হয় । ১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়৷ হয় না । এজেস্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্পীকে অর্ডার দেওডয়৷ 
কপির মোট মূলোর টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 


17 মন্দ’ =, | fl লি 
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এ. ৰ 
রেজিঃ নং-ভক্লিউ বি/এস-৮৯ বনধদ্ধর| : আষাঢ় ১ 
৮ ক ঢ় কির. সক সসস্ লি 


ৰ নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 
__ ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্ৰে৷ইণ্ডাফীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 7... 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের 'জন্য পাবেন ঃ 


১। উন্নত মানের বীজ ভু, শেটমিিডাগাম < কোর্ড 
২। রাসায়নিক সার ৰে ২। কুবোটা/মিতশুবিশি পাওয়ার টিলার 
্‌ ৩। “সুজল৷|” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
পাম্পসেট 
রিয়াজ ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” 
স্ঞ্রেয়ার (Sprayer) 
এ প সাপক শৱৰ ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল খেশার 
সঃ (Thresher) 
৫1, মাটি সংশোধক ৬। হস্তচালিত হুইলহো/সীড্‌ উইডার/ 


সীড্‌ ড্রীল/লোহার লাজল ইত্যাদি | *এ 
তদুপরি, 

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তেরীর 
কারখানা স্থাপন করেছে-- যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের 
সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে । 

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব-||- 
সার উৎপন্ন হচ্ছে । AP 


বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 2 |e 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এঃ৷গ্ৰো-ইণ্ড৷ষ্টীজ ২ 
কপোঁৱেশন লিমিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা) 
২৩বি, নেতাজী স্থভাষ রোড (9র্থ তল), কলিকাতা ৭** ০*১ 
টেলিগ্রাম ঃ এগ্রিনপুট্‌ 9 চক, 984 টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ 


৬ ৮৮ ৮ & 







প্রীসরম্বতী প্রেস লিমিটেড ( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা ৭** *** হইতে মুদ্রিত । 
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সম্পাদকীয় ৩--৪ 
আমন ধানে সার প্রয়োগ/মনোরঞ্জন রায় ৫-৯ 


অতিবৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমন ধানে 
শন্তরক্ষা/দেবব্রত চ্যাটাজ্জ ১%*--১৪ 


আনন ধানের কৰ্মহুচটী (কবিতা)। 
বিমলেন্দু বিকাশ পাহাড়ী ১৫ 


রোগ দমনে সংবাহী রাদায়নিক 
ওবুধের ব্যবহার/ডঃ সুধা ংশু ভূষণ 
চট্টোপাধ্যায় ১৬-_২* 


জবাফুলের চাষ/সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২২--২৬ 


সাইপ্ৰাসে কৃষি/ডঃ শক্তিপদ সরকার ২৭-৩২ 





সম্পাদনা উপদেষ্ট। পর্ষদ 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(সাধারণ) 
ডঃ দেবব্ৰত মুখাঁজী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গবেষণা) 
ধূর্জটা মুখাজী, যুগ্ম কৃষি অবির্কতা (সম্প্রসারণ) 
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক 
(ন্দর) 
হুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 





ল্ন্ড্ন্দ্ত্ৰ। 


শ্ৰাবণ-১৩৯১ 
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আপনার ধানের ফঙ্গলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে = 


দেহরন, স্পর্শ ও দোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের 
প্রতিহত করার আভাস্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে খাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্ট ংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন রি পরী 
করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের পার্ট 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্থফল /:/%. 
পাওয়া ষায়। যেসমন্ত চাধীরা লাভ করতে চান তারা এই | / / 
ওষুধ বাবহার করে ফলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে উ/ 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন। ২ 










শট 


সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড ই 
৯ ২% 
পোঃ বঃ নং ৯১৯, যোম্বাই ॥*৮*৬ *২৫ টু ই 4 


আয়মাদিত প্রতিটি চাষীর নিৰ্ভরবোগ্য সহায় 


+ উচ্ছন 1 ০০০৩ জা ৯০ ১০০০ 07৫ Compan Wore Nam Jove, (3-8-৯ 





ধান শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসলই নয়, অধিকাংশ 
মানুষের উপজীবিকাও বটে। এ রাজ্যের অর্থ নৈতিক অবস্থাও 
এই ফসলের ভালমন্দর সঙ্গে জড়িত। তাই স্বাভাবিক 
কারণেই এই ফসলটির চাষের উপর . সবচেয়ে গুরুত্ব থাকে। 
কৃষক থেকে সরকার পৰ্যন্ত সকলেরই চেষ্টা থাকে এই ফসলটির 
ফলন যাতে ভাল হয়। গত বছর এ রাজ্যে আমনের ফলন 
খুবই ভাল হয়েছিল এবং এই ফলনের পরিমাণ এ বছরও 
যাতে অব্যাহত থাকে তাঁর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়। 
কিন্তু এ বছর আমন চাষের শুরুতেই এ রাজ্য প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। আমন ধানের চাষ এ রাজ্যে বৃষ্টি- 
নির্ভর। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি, সময় ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী বৃষ্টির পরিমাণ এই ধানের চাষকে খুব বেশী প্রভাবিত 
করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে আষাঢ় মাস থেকে 
আরম্ভ করে আশ্বিন মাসের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
যদি ফসলের পরিমাণ মত হয়, তাহলে আমন ধান চাষের জন্য 
টি ৫] উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি হয়। কিন্তু এ বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের 
/ AME শেষে খুব বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে কোন কোন জায়গায় 
J LU I) জল জমে চাষের পক্ষে সমস্তার সৃষ্টি করেছে। 
তবে অসময়ে অতিবৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমন ধান চাষের 
জন্য যে সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে তাঁর উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা 
নিতে পারলে এই ক্ষতির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। 
যেমন যেখানে সম্ভব সেখানে অধিক ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী 
| জাতের চাষ করা, প্রয়োজন মত সার প্রয়োগ, ঠিকমত রোয়া 
করা এবং রোগপোকা দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়|-- 
বিশেষ করে, সারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ব নেওয়া 
দরকার। কি সার কখন কতটা দিতে হবে সে সম্বন্ধে 
' কৃষকরা যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে। 
“+ কারণ সারের ব্যবহার যদি ঠিকমত সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে 
করা যায় তাহলে ভাল ফলনের আশা অনেকটাই উজ্জল হয়। 





৩ 


সারের ব্যবহার ছাড়া রোগ ও কীটশত্রর আক্ৰমণ থেকে 
ফসলকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়াঁও বিশেষ গুরুত্বপুৰ্ণ। এ 
বছরের আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন 
যে এই মরম্্মে রোগপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী হতে 
পাঁরে। এ জন্য কৃষকদের প্রথম থেকে সাবধান হওয়া 
দরকার । রোগ-পোকার আক্রমণ হওয়ার আগে যদি 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে খরচ ও ক্ষতি 
ছুই-এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এজন্য যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা কৃষকরা যেন আগে থেকে নেন ৷ উপকুলবর্তা জেলা- 
গুলিতে এ বছর নীচু ও মাঝারি নীচু জমিতে শ্যাওলা ও 
ঝাঁঝির উপদ্রব বাড়তে পারে। সেজন্য এই সব আগাছা 
দমন করার জন্যও উপযুক্ত ওষুধ-ব্যবহার করতে হবে। ' 

এ বছর অতি বৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অঞ্চলের কৃষকরা 
বিশেষভাবে চাষের শুরুতেই বাধা পেয়েছেন, তারা যদি 
প্রযুক্তিগত সুপারিশগুলি ঠিকমত কাজে লাগিয়ে চাষ করেন 
তাহলে তারা সমন্তার মোকাবিলা করে ভাল ফলন তুলতে 
সক্ষম হবেন। সারা শ্রাবণ মাস ধরেই রোয়ার কাজ চলবে ৷ 
আশা করি, চাষের শুরুতে যে বাধার স্থষ্টি হয়েছিল তা 
কাটিয়ে এ বছরও এ রাজ্যের কৃষকরা ফলনের রেকর্ড করতে 
সমর্থ হবেন ৷ 


১ 


7 


আন ধানে গাৰ 
প্রয়োগ 


অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অনিয়মিত বৃষ্টি এবং 
জলনিকাশীর অব্যবস্থায় রাজ্যের প্রধান 
ফসল আমন ধানের উৎপাদন অনেক সময় 
ব্যাহত হয়। এইসব প্রতিকূল অবস্থা 
সত্বেও ঠিকমতো কৃষি প্রকরণের সাহায্যে 
উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। উন্নতজাত, শস্ত- 
রক্ষা ইত্যাদি ছাড়া সারের ভূমিকাও এখানে 
খুব গুরুত্বপূর্ণ। জৈব ও রাসায়নিক, উভয় 
সারেরই ষথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে এই চাষে। 


জৈব' সার 
প্রয়োজনমত জৈব সার অর্থাৎ গোয়াল 


ঘরের সার বা আব্ঞজনা সার প্রয়োগ করলে 


রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়ে। 
জমি কাঁদা করার ১০-১৫ দিন আগে জৈব 
সার প্রয়োগ করে মাটিতে জল ধরিয়ে দেওয়| 
দরকার যেন ধান রোয়ার সময় জৈব সার 
ভালভাবে পচে যেতে পারে । জৈব সারের 
যথেষ্ট সংস্থান না থাকলে যে কোন জৈব 
পদার্থের সংযোজন করলে উপকার হয়। 
সবুজ সারের চাষ যথেষ্ট উপকারী । যদি 


* যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ৷ রসারুন। 
প. ব. কৃষি অধিকার । 


মনোরগ্জীন রায় 


জমিতে আগাছা! থাকে তাহলে সহজ 
পচনশীল আগাছাগুলি চাষ দিয়ে জমিতে 
ভালভাবে পচিয়ে নিতে পারলে মাটিতে জৈব 
পদার্থের সংযোজন হয়। আগাছা পচবাঁর 
সময় কিছু নাইট্রোজেন যথা--হেক্টর-পিছু 


১০ কেজি (প্রায় ২২.কেজি ইউরিয়া) হারে 


প্রয়োগ করলে ভ্রেত | 
কাৰে | 


পচনে সাহায্য 


রাসায়নিক সার 

' খরিফ খন্দে আমন ধানের জমিতে 
কাদা করা হলে মাটির ভৌতিক ও রাসায়নিক 
চরিত্র বদলে যাঁয়। এই জমিতে সার 
প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান ন! 
হলে নানাভাবে ব্যবহৃত সারের ' অপচয় 
ঘটতে পারে । পরীক্ষায় দেখা গেছে ধান 
চাষে ব্যবহৃত সারের মধ্যে সাধারণতঃ ৩০-৪০ 
শতাংশ নাইট্রোজেন, ১০-২০ শতাংশ ফসফেট 
এবং ৭০-৮* শতাংশ পটাশ ফসল নিতে 
পারে। বাকী অংশ নানাভাবে আবদ্ধ বা 
অপচয় হয়ে বায়। বৈজ্ঞানিক ব্যবহাঁর- 


বিধির সাহায্যে সারের গ্রহণ-যোগ্যতা 


বাড়ান যায়। 


বস্ধুন্ধরা ঃ শ্ৰাবণ ১৩৯১ 


রাসায়নিক সার অধিক কার্যকরী করতে 
হলে জমি উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সার সহ- 
যোগে তৈরী করতে হবে। জমিতে ভাল- 
ভাবে আল বাঁধতে হবে এবং পুরাণ আল 
মেরামত করতে হবে যেন সার বহতা জলের 
সঙ্গে বেরিয়ে না যায়। মাটি বেশী অস 
হলে শোধন করা, উৎপাদনের পক্ষে ভাল ৷ 

সার প্রয়োগ কার্যকরী ও লাভজনক 
করতে হলে সঠিক ভাবে জানতে হবে কোন্‌ 
ধরনের সার কতখানি, কখন ও কেমন করে 
প্রয়োগ করতে হবে। 


সারের মাত্রা . 
প্রতি কুইন্টাল ধান উৎপাদনের জন্য 
২ থেকে ২৫ কেজি নাইট্রোজেন, ০৫ থেকে 


১'০ কেজি ফসফেট ও ২৫ থেকে ৩৫ কেজি ' 


পটাঁশ মাটি থেকে অপসারিত হয়। এই 
উত্ভিদ্‌ খাছ ফসল অংশত মাটির খাগ্ভভাগার 
থেকে এবং অংশত ব্যবহৃত সার থেকে সংগ্রহ 
করে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে উর্বরতার মান 
অনুযায়ী ধানের বিভিন্ন জাতের জন্য 
রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
নির্ধারণ করা হয়েছে । মাটি পরীক্ষা করালে 


জান! যায় উর্বরতাঁর মান কি রকম এবং সে _ 


অনুযায়ী সুপারিশ করা সার ব্যবহার করলে 
লাভজনক ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া 
রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের গড় উর্বরতার উপর 
ভিত্তি করে মোটামুটি কোন্‌ সার কি পরিমাণ 
লাগবে তাও সুপারিশ করা হয়েছে। 


. এই সুপারিশ হোল 
(ক) দেশী উন্নত জাত £ 
' নাইট্রোজেন হেক্টর-প্রতি ৪* কেজি 
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি 
পটাশ হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি 
(খ) স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল জাত 
( রত্বা, আই. আর ৩৬ ইত্যাদি ) 
নাইট্রোজেন হেক্টুর-প্রতি ৫৭ কেজি 
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ২৫ কেজি 
পটাশ' হেক্টর-প্রতি ২৫ কেজি 
(গ) মধ্যমেয়াদী অধিক ফলনশীল জাত 
( পঙ্কজ, স্বৰ্ণ ইত্যাদি ) 
নাইট্রোজেন হেক্টর-প্রতি৬০ কেজি 
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ৩০ কেজি 
পটাশ হেক্টর-প্রতি ৩০ কেজি 
যদি আখিক অসামর্থ্য বা অন্ত কোন 
কারণে এই সুপারিশ অনুযায়ী সার প্রয়োগ 
করা সম্ভব না হয় তবে উৎপাদন কিছু কম: 
হলেও লাভজনক সার ব্যবহারের জন্য কম 
মাত্রায় সার স্বপারিশ করা হয়েছে । যথা ' 
(ক) দেশী উন্নত জাতের ধান £ 
নাইট্রোজেন__ | 
হেক্টর-প্রতি ২০-৩০ কেজি 
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ১০ কেজি 
পটাশ হেক্র-প্রতি ১০ কেজি 
(খ) স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ও 
মধ্যমেয়াদী অধিক ফলনশীল জাত £ 


নাইট্রোজেন হেক্টুর-প্রতি ৪০ কেজি 
ফসফেট . হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি 
পটাঁশ 


হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি 


TT 


প্রয়োগ করতে হবে। 
. মাত্রায় নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে লাভ- 


কোন জমিতে সার ব্যবহার করলে 
হেক্টর-প্রতি অন্ততঃ ২০ কেজি নাইট্রোজেন 
এর থেকে কম 


জনক বাড়তি উৎপাদন পাবার সম্ভাবন| 
কম। যদি কম পরিমাণ সাৱরের সংস্থান 
থাকে তাহলে কম জমিতে হেক্টর-প্রতি 
অন্ততঃ ২০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে 
হবে। প্রয়োজন হলে বাকী জমি সার 


ছাড়াই চাষ করতে হবে। 


সারের ধরন 
' রোয়া ধানে ইউরিয়া বা আযমোঁনিয়া- 
ঘটিত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা উচিত। 
নাইট্রেট-ঘটিত সার ব্যবহার করলে অপচয়ের 
সম্ভাবনা বেশী । বিশেষতঃ প্রাথমিক সারে 
নাইট্রেট নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে এর 
যৎসামান্য অংশই ফসলের কাজে লাগে। 
যদি নাইট্রেট জাতীয় সার ধানে প্রয়োগ 
করতেই হয় তবে কেবলমাত্র চাঁপান সার 
হিসেবে দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু প্রাথমিক 
সারে ব্যবহার করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। 
রোয়া ধানের জমিতে প্রায় সব রকম 
ফসফেট ঘটিত সার--জলে দ্রবণীয় ফসফেট 
য্থা-_সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ট্রিপল 
সুপার ফসফেট বা যৌগিক সার যেমন 
ডাই আ্যমোনিয়াম ফসফেট বা সুফল| 
মোটামুটি সমান কার্ধকর। অয্নমাটি অঞ্চলে 
অংশত ছুই শতাংশ সাইট্রিক আ্যাসিডে 
দ্রবণীয় ফসফেট যেমন- সফল! বা রক- 
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ফসফেট ব্যবহার করা যেতে পারে। রক- 


ফসফেট ব্যবহার করতে হলে রোয়ার 


একমাস আগে জৈব সার সহযোগে প্রয়োগ 
করা দরকার। রোয়ার সময় বা পরে যদি 
ফসফেট সার প্রয়োগ করতে হয় তাহলে 
রকফসফেট বিশেষ কার্যকরী হবে না। সে 
ক্ষেত্রে সুফলা বা কোনো জলে দ্রবণীয় 


ফসফেট ব্যবহার করতে হবে। 

পটাশের জন্য ধানে মিউরিয়েট . অব 
পটাশ বিশেষ উপযুক্ত ৷ 

এক বা একাধিক উদ্ভিদ্‌ খাদ্য ঘটিত সার 
ব্যবহার করা যেতে পাঁরে। কেবল 
প্রয়োজনীয় মাত্রা অনুযায়ী সারের পরিমাণ 
হিসাব করে নিতে হবে ৷ 


সার প্রয়োগের সময়ঃ 


নাইট্রোজেন সার মাটি থেকে. জলের 
সঙ্গে চু ইয়ে, গ্যাসরূপে নষ্ট হয়। সে 
তুলনায় ফসফেট ও. পটাশের অপচয়ের 
সম্ভাবনা কম। সেজন্য ফসফেট ও পটাশ 
সারের সবটাই প্রাথমিক সার হিলাবে 
প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। কিন্ত 
নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে ২৩ ভাগে ভাগ করে 
বারে বারে প্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজন । 
ফসলের কয়েকটি অবস্থায় নাইট্রোজেনের 
চাহিদা বেশী। এ সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
সার প্রয়োগ করে নাইট্ৰোজেনের যোগান 
দিলে নাইট্রোজেন ফসলের বেশী কাজে 
লাগে এবং অপচয় কম হয়। 

স্বাভাবিক অবস্থায় নাইট্রোজেন সারের 
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এক চতুর্থাংশ এবং সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশ 
ঘটিত সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে 
জমি কাদা করতে হয়। 

রোয়ার ১৫-২* দিন পর পাশকাঠি 
ছাড়ার সময় অর্ধেক নাইট্ৰোজেন প্রথম 
চাঁপাঁন এবং থোঁড় আসার ঠিক আগে বাকী 
এক-চতুৰ্থাংশ নাইট্রোজেন দ্বিতীয় বা শেষ 
চাঁপান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। চারা 
রৌয়ার কতদিন পর দ্বিতীয় চাপাঁন দিতে 
হবে তা নির্ভর করে ফসলের মেয়াদ ও কত 
বয়সের চারা রোয়া হয়েছে তার উপর। 
ঠিক সময়ে রোয়া করলে স্বল্পমেয়াদী ফসলে 
রোয়াঁর ৪৫ দিন পর এবং মধ্য মেয়াদী ফসলে 
রোয়ার ৫৫ দিন পর দ্বিতীয় চাঁপাঁন দেওয়! 
উচিত। দেশী উন্নত জাতে দ্বিতীয় চাপান 
দিতে হবে রোয়ার ৫০ দিন পর | 

বেলে মাটিতে পটাশ সারের তিন- 


চতুর্থাংশ প্রাথমিক সারে এবং এক-চতুৰ্থাংশ, 


শেষ নাইট্রোজেন চাঁপানের সঙ্গে প্রয়োগ 
করলে বেশী কার্যকর হয়। | 

এই বছর জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে অস্বাভাবিক 
বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে কোন কোন 
জায়গায় জল জমে গেছে। যে সব অঞ্চলে 
জল জমেছে সেখানে জল সরে যাওয়ার পর 
রোয়া করতে বেশ দেরী হয়ে যেতে পারে। 
কোথাও বা বীজতলা তৈরী হতে দেরী হতে 
পারে। যদি কোন কারণে বেশী নাবি 
-রোয়| করতে হয় বা বেশী বয়সের চার! 
রোঁয়া করতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ ফসফেট ও 
পটাশ সারের সঙ্গে অর্ধেক নাইট্রোজেন 


৮ 


প্রাথমিক সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। 
বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন থোর আসার 
আগে প্রয়োগ করতে হবে| যে সব জমিতে 
অতিরিক্ত জল জমে যাওয়ার ফলে চাপান 
সার দেওয়া সম্ভব হয় না বা দেশী উন্নত জাত 
ও মাস্থরী বেশী নাবি রোয়া করা হয় সেখানে 
হেক্টুরে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন মাত্রা অনুসারে 
ফসফেট ও পটাঁশের সঙ্গে একবারে প্রাথমিক 
সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। _ 

রোয়ার সময় যদি সাঁর সংগ্রহ করা সম্ভব 
না হয় পাঁশকাঠি বেরোনের সময় প্রথম 
চাপাঁনে সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশের সঙ্গে 
অর্ধেক নাইট্রোজেন এবং থোঁড় আসার আগে 
দ্বিতীয় চাপানে বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন 
দেওয়া যেতে পাঁরে। ফসফেট সার চাপান 
হিপাবে প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার তিন 
সপ্তাহের মধ্যে জলে দ্রবণীয় ফসফেটরূপে 
প্রয়োগ করা উচিত। সবুজ সার চাষ করলে 
ফসফেট সার সবুজ সারের বীজ বোনার সময় 
প্রয়োগ করা উচিত। 

পাঁশকাঠি বেরোনোর শেষের দিকে 
নাইট্রোজেন প্রয়োগ না করাই ভাল। তাহলে 
নিষ্ফল! পাঁশকাঠির সংখ্যা বেশী হবে। 
এবং এতে ক্ষতিই হবে কৃষকের । দ্বিতীয় 
চাঁপানের নাইট্রোজেন ভ্রণমুকুল বেরোনোর 
আগেই প্রয়োগ করা উচিত।. 


প্রয়োগ পদ্ধতি 
প্রাথমিক সার সমস্ত জমিতে সমান ভাবে 
ছড়িয়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 


FS 


টা - 


হবে। নাইট্রোজেন ঘটিত সারি মাটির ১০-১২ 
সে.মি. গভীরে অক্সিজেন বিহীন স্তরে প্রয়োগ 
করলে উপযোগিতা বাড়ে। উপরের 
স্তরে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে অপচয় 
বেশী হয়। এর বেশী গভীরে সার প্রয়োগ 
না করাই ভাল। চাপান সারও যথাসম্ভব 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ভাল কাজ করে। 
এর জন্য চাঁপান সার দেওয়ার সময় নিড়াঁন 
বা মাটি ঘেটে দেওয়ায় উপকার হয়। 

চাঁপান সার দেবার সময় জমিতে বেশী 
জল থাকলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার সরাসরি 
জমিতে প্রয়োগ করলে অপচয় বেশী হয়। 
চাপান সার দেবার সময় নাইট্রোজেন ঘটিত 
সার পাচ থেকে দশ গুণ মাটির সঙ্গে ভাল- 
ভাবে মিশিয়ে দুই দিন ঘরে রেখে দিলে 
প্রাথমিক বিক্রিয়া হয়ে নাইট্রোজেন মাটির 


সঙ্গে আটকে যায়। এ সার মেশান মাটি : 


ছোট ছোট. বল তৈরী করে সারির মধ্যে 
মোটামুটি সমান দূরত্বে পা দিয়ে চেপে দেওয়া 
যায় বা সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করলে 
চাঁপান সারের কার্ষকারিতা বাড়ে। 

সার ব্যবহার অধিকতর কার্যকর ও লাভ- 
জনক করতে হলে কতকগুলি কথা মনে 
রাখা দরকার 

১। জৈব সার ব্যবহারে রাসায়নিক 
সারের উৎকর্ষতা বাড়ে ৷ 

২। মাটিতে নাইট্ৰোজেন কম থাকলে 
প্রাথমিক সারে" নাইট্রোজেনের ওপর জোর 
দিতে হকে। fl 
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৩। মাটিতে নাইট্রোজেন বেশী থাকলে 
প্রাথমিক সারে নাইট্রোজেন কম দেওয়া বা 
না দেওয়াই ভাল | 

৪। স্বল্পমেয়াদী ফসলে প্রাথমিক সারে 
ও দীর্ঘমেয়াদী ফসলে চাপান সারের উপর 
জোর দিতে হবে ৷ 

৫। নাবিতে রোয়া করলে বা বেশী 
বয়সের চারা রোয়া করলে প্রাথমিক সারে 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। 

৬। প্রাথমিক সারে কোন কারণে 
প্রয়োগ করতে না পারলে সময় মত চাঁপান 
দিয়ে সে ক্রটি কিছুটা সংশোধন করা 
যায়। ৃ / 

৭। কোন একটি চাঁপানে হেক্টুর-প্রতি 
৩০ কেজির বেশী নাইট্ৰোজেন ব্যবহার করা 
উচিত নয়। 

৮। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন 
ব্যবহার করা উচিত নয় এবং নাইট্রোজেনের 
সঙ্গে ফসফেট ও পটাশ সার স্থুষম ভাবে 
ব্যবহার করা উচিত । 

৯। চাঁপান সার দেবার সময় গাছের 
বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে চাপান দেবেন । 

১০। রোগ-পোকাঁর উপদ্রব হলে নাই- 
ট্রোজেন সার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন 


করা উচিত। 


রাসায়নিক সার ছাড়াও ধানে নীল 
সবুজ শ্যাওলা বাঁ আজোলা চাষ করলে 
হেক্টরে ২০-৩০ কেজি নাইট্রোজেনের সাশ্রয় 
হয়। 


সস 


 অতিরষ্টি 
গৰিগ্রেক্ষিতে 
মন ধানে শমারক্ষ 


খুরিফ খন্দে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল 
আমন ধান। এই ধানের চাষ প্রধানতঃ 
বৃষ্টিনির্ভর ৷ মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি এবং 
সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বৃষ্টির পরিমাণ 
এই ধানের চাঁষকে বহুলাংশে প্রভাবিত 
_ করে। অভিজ্ঞতা এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের 
অতীত বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় যে, আষাঢ় 
মাস থেকে আরম্ভ করে আশ্বিন মাসের শেষ 
পৰ্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি সমান হারে 
ব্যাপ্ত হয় তাহলে আমন ধান চাষের জন্য 
উপযুক্ত পরিবেশের স্থষ্টি হয়। 

কিন্ত এ বছরে দেখা গেছে যে, জ্যৈষ্ঠ 
মাসের শেষ থেকে আষাঢ় মাসের প্রথম 
পক্ষের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 
৫০০ মিলিমিটার। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে 


যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( শস্য রক্ষা ) 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার 


১৩ 


| দেবব্রত চ্যাটাজীা 


বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় শতকরা 
৩০ ভাগ এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রায় 
৫০ ভাগ । এই অসময়ের অতি বৃষ্টি আমন , 
ধানের চাষে বিশেষ কোন উপকারে 
না এলেও কৃষকদের মনে অনেক আশঙ্কার 
সৃষ্টি করেছে এবং খানিকটা বিদ্বের স্থঞ্ঠি 
করেছে। এই অসময়ে অতিবৃষ্টির 
পরিপ্রেক্ষিতে আমন ধান চাঁষের পরি- 
কল্পনাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে 
যাতে করে প্রযুক্তিবিদ্তার যাবতীয় সুপারিশ 
ঠিক মত এবং সময় মত কাজে লাগিয়ে 
এই চাঁষকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক 
করা যাঁয়। | 

সময় মত ও সুষ্ঠুভাবে বীজতলা তৈরী 
যেখানে সম্ভব সেখানে অধিক ফলনশীল 
ব্বল্পমেয়াদী জাতের চাষ, প্রয়োজন মত সার 
প্রয়োগ, ঠিক মত রোঁয়া করা এবং সর্বোপরি 


১. 


Me 


রোগ ও কীটশত্তুর আক্ৰমণ থেকে ফসলকে 
রক্ষা করার ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
সব কিছুর স্বুষ্তু সমন্বয়ের উপর এ বছরের 
খরিফ ধানের চাষ বিশেষভাবে নির্ভরশীল । 

এ বছরের আবহাওয়ার বর্তমান গতি- 
প্রকৃতি থেকে অনেকেই আশঙ্কা করছেন 
যে, এই মরসুমে অন্যান্য সমস্তার সঙ্গে 
ফসলে রোগ ও পোকার আবির্ভাব প্রথম 
থেকেই কৃষককে ব্যস্ত রাখবে। তবে 
প্রবাদ আছে যে, রোগ দমনের চেয়ে তার 
প্রতিরোধ করাই শ্রেয় । 

এই কথা মনে রেখে চাষ আরন্তের 
প্রথম থেকেই শস্তরক্ষা বিষয়ে সচেতন 
থাকতে হবে। এই বিষয়ে আলোচনার 
প্রথমেই আসছে বীজতলা সম্বন্ধে কিছু 
প্রয়োজনীয় কথা । আমন ধানে কীটশক্রর 


ওষুধের নাম 
১। কার্বোফুরান-৩ জি (দানাদার) 
অথবা ূ 
ফোরেট ১০ জি (দানাদার) 
২। ফস্ফামিডন 
অথবা 
ক্লোরোপাইরিফস্‌ 


ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে বীজ ফেলার 
৭ থেকে ১০ দিন পরে। দানাদার ওষুধ 


প্রয়োগ করার সময় জমিতে ছিপছিপে জল : 


থাকা দরকার । যেখানে দানাদার ওষুধ 
প্রয়োগ সম্ভব হবে না সেখানে তরল ওষুধ 
স্প্রে করতে হবে। সাধারণতঃ ১০ শতক 


৯০ 
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মধ্যে মাজরা পোকা, সবুজ শ্যামা পোকা, 
পামরী, ভেপু ইত্যাদি পোকার আক্রমণ 
বীজতলা থেকেই শুরু হতে পারে । সেই জন্য 
দেখা গেছে যে, বীজতলায় প্রাথমিকভাবে 
ওষুধ প্রয়োগ করলে ভবিষ্যৎ চাষে অনেক 
সুবিধা হয় এবং খরচের দিক থেকেও অনেক 
সাশ্রয় হয়। পোকার আক্রমণ ছাড়াও 
বিভিন্ন ধরনের রোগ যথা--ঝলসা রোগ, 
বাদামীদাগ রোগ ও খোঁলাঁপচা রোগের 
সূচনা হতে পাঁরে। এই পোঁকা ও রোগের 
হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে 
বীজতলায় সময়মত ও সঠিকভাবে ওষুধ 
প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে ৷ নীচে 
দেওয়া কীট ও ছত্রাক নাশক ওষুধ ও তাঁদের 


পরিমাণ দেওয়া হল। প্রতি ১০ শতক 
বীজতলার জন্য ওষুধের নাম ও মাত্রা 
ওষুধের পরিমাণ 
২ কেজি 
৫০০ গ্রাম 


২ মিলি প্রতি লিটার জলে 


২মিলি ১ » » 


বীজতলায় স্প্রে করতে ৩০ লিটারে মত জল 
লাগে। যেসব বীজতলাঁয় ৭--১০ দিনের 
মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ সম্ভব হয়নি সে ক্ষেত্রে 
চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে অবশ্যই ওষুধ 
স্প্রেক'রতে হবে। বীজতলায় ঝলসা ও 
খোলাপচা রোগ দেখা গেলে, হিনোসান ১ 
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মিলি অথবা কিটাজিন ১ মিলি ও বাদামী দাগ 
রোগ দেখা গেলে ম্যানকোজেব ২৫ গ্রাম, 
প্রতি লিটার জলে. গুলে ভালভাবে স্প্রে 
করতে হবে। জমি তৈরী করার সময় 
ভালভাবে লাঙ্গল দিয়ে আগাছা ও ধানের 
মুড়ী ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ভালভাবে 
পচিয়ে ফেলা দরকার, যাতে রোগ ও 
পোকার উৎস নষ্ট হয়ে যায়। ধানের 
চারা রোয়ার পরে নানা রকম কীটশক্রর 
অর্থাৎ বিভিন্ন রকম পোকার আক্রমণ 
হতে পারে। তাই রোয়ার পরে সপ্তাহে 
অন্ততঃ ২ দিন ক্ষেত ঘুরে দেখতে হবে রোগ 


ওষুধের নাম 
কারবোফুরান ৩ জি 
ফোরেট ১* জি 


কুইনালফস্‌ ৫ জি- 


এণ্ডোসালফান ৪ জি 


দানাদার ওষুধ ছড়াবার সময় জমিতে 
২২৫ সেমি (১--২ ইঞ্চি জল ৫--৭ দিন 


বা পোঁকা লেগেছে কিনা ৷ আক্রমণ বেশী 
হলে তবেই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। 
মাজরা, শ্যামা, গন্ধী ও ভে'পু পোকার 
আক্রমণ দেখ! দিলে সন্ধ্যার পর আলোক- 
ফাদ পেতে এদের মেরে ফেলা যেতে 
পারে। 

পোকার উপদ্রব বেশী হলে উচু বা 
মাঝারী উচু জমিতে যেখানে জলের চাপ 
কম সেখানে চারা রোয়ার ৩০--৩৫ দিনের 


মধ্যে নীচের তালিকার যে কোন একটি 


দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করতে 
হবে। 
পরিমাণ (একর-প্রতি) 
১২ কেজি 
৪ কেজি 
৮ কেজি 
১০ কেজি 


বেশী থাকায় বা চারার বয়স বেশী হওয়ায় 
দানাদার ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব নয়, 


ধরে রাখতে হবে। যেখানে জলের চাপ সেখানে নীচের যে কোনও ওষুধ স্প্রে করুন । 
ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর-প্রতি ওষুধের 
ূ ওষুধের পরিমাণ পরিমাণ 
ফস্ফামিডন ৮৫% $ মিলি ১৫০ মিলি 
মিথাইল প্যারাখিয়ন ৫০ % টু. ৩০০ ১) 
ফেনথিয়ন ৫০% ১, ৩০০ , 
কুইনালফসু্‌ ২৫% ১ই ১) 8৫০ ৯ 
. এণ্ডোসালফান ৩৫% ১২ ৯ ৪৫০ > 
৫ গ্রাম ১২ কেজি 


বি. এইচ. সি. ৫০% জলেগোল। 


১ 


A 


পামরী, চুঙ্গী, পাতামোড়া, গন্ধি, লেদা, 


শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আক্ৰমণ 


দেখা গেলে একর-্প্রতি ১২ কেজি হারে 
বি. এইচ. সি. ১০% গুড়ো ছড়াতে হবে 
অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি. এইচ. 
সি. ৫০% (জলে গোলা) মিশিয়ে স্প্রে 
করতে হবে। লেদা ও শীষকাটা লেদা 
পোকার জন্য এ ছাড়াও প্রতি লিটার জলে 
১ মিলি ডাইক্লোরোভস্‌ ৭৬% মিশিয়ে স্প্রে 


ওষুধের নাম 


ম্যালাথিয়ন ৫০% 

কারবারিল ৫% ডাস্ট 

মিথাইল প্যারাথিয়ন ২% ডাস্ট 
কুইনালফস্‌ ১৫% ডাস্ট 


বি. এইচ. সি. ১০% ডাস্ট 


ডাইক্লোরোভস্‌ ৭৬% ই. সি 
মনোক্রোটোফস্‌ ৪০% » 
ক্লোরপাইরিফস্‌ ২০% *» 
কারবারিল ৫০% (জলে গোলা) 
বি. এইচ. সি. ৫০% » 


' ধানে ফুল আসার পর বাদামী শোষক 
পোকা দমন করতে হলে কেবল কাবারিল 


_(সেভিন) ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। 


দানা পুষ্ট হওয়ার পরও যদি ওষুধ দেওয়ার 
প্রয়োজন হয় তাহলে গাছের গোড়ায় একর- 
প্রতি ১০-১২ কেজি বি. এইচ. সি. গুড়ে 
ছড়াতে হবে। | 
ধানের বিশেষ বিশেষ রোগ প্রসঙ্গে 


১৩ 
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করলে স্থফল পাওয়া যাঁবে। বাদামী শোষক 
পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ ধানের ফুল 
আসার পর হয়ে থাকে । সুতরাং এই সময় 
থেকে ঘন ঘন ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবেও 
গাছের গোড়ায় দেখতে হবে পোকার আক্ৰমণ 
হচ্ছে কিনা । গাছে ৮-১০টির বেশী পোকা 
দেখা গেলে নীচে দেওয়া তালিকার যে কোন 
একটি ওষুধ গাছের গোড়ার দিকে বিকালে 
স্প্রে করুন বা গুড়ো ওষুধ ছড়িয়ে দিন। 
ৰ 


১৩৯১ 


একর-প্রতি পরিমাণ 


২ মিলি 

১০ কেজি 

১০ ১ 

১০ ৯ 

হাহ 

১ মিলি প্রতি লিটার জলে 

১ মিলি &%. 3. ১ 

২ মিলি ১ ১, ০» 
২ৰ গ্রাম ১ 5 > 

৫ গ্রাম » ক 


বলতে গেলে প্রথমেই ধানের ঝলসা, বাদামী 
দাগ, খোঁলাপচা ইত্যাদি রোগ ছাড়াও 
এ বছর টুংরো ভাইরাস রোগের প্রবণতা 
বাড়তে পারে। সবুজ শ্ঠামাপোকা এই 
রোগের বাহক । এই রোগের আক্রমণে 
গাছের বাড় বিশেষ করে বিয়ান বন্ধ হয়ে 
যায় ও পাঁশকাঠির সংখ্যা কমে যেতে পারে। 
গাছের পাতা কমলা হলুদ রঙের হয়ে যায়। 
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আক্রান্ত জমির ভেতরের দিকে অনেক 
জায়গায় চাঁকচাক হয়ে বসে যায় এবং জমি 
টচু নীচু দেখায়। যেহেতু সবুজ শ্যামাপোকা 
এই রোগের বাহক, সেইজন্য প্রথম থেকেই 
বীভতলায় ওষুধ প্রয়োগ সম্বন্ধে সকলকেই 
তৎপর হতে হবে। রোয়ার পরে এই 
পোকার সংখ্য! বাড়লে দানাদার ওষুধ বা 
তরল ওষুধ আগে দেওয়া সুপারিশ মত 
প্রয়োগ করিতে হবে। ঝলসা রোগের 
ক্ষেত্রে হিনোসান বা কিটাজিন এক মিলি 
অথবা জাইরাম তিন মিলি প্রতি লিটার 
জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। যদি মাঠে 
খোলাপচা রোগ দেখা যায় তাহলে 
কারবেগ্ডাজিম এক গ্রাম অথবা হিনোসান 





এক মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে 
করতে হতে পারে। বাদামী দাগ রোগ 
দেখা গেলে ম্যানকোজেব ২ গ্রাম প্রতি 
লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে স্বুফল 
পাওয়া যাবে। ৃ 
উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে এই বছর 
নীচু ও মাঝারি নীচু জমিতে শ্যাওলা ও 
বাঁঝির উপদ্রব বাড়তে পারে সেই জন্য 
এই সব আগাছা দমন করার জন্য একরে 
পাঁচ-ছয় কেজি তুতে ভাল করে গুড়ো 
করে অথবা তিন কেজি তাম!ঘটিত ওষুধ 
সমপরিমাণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে 
আক্রান্ত জমিতে ছিটিয়ে ঘেটে দিন। তাহলেই 
তো আপনি সমস্ত! থেকে মুক্তি পাবেন। 
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আমন ধানের বর্মঘূচী 


বিমলেন্দু বিকাশ পাহাড়ী = 


শোন শোন চাঁধীভাই শোন দিয়া মন। 

উন্নত পুষ্ট বীজ ঠিক দূরত্বে করহ বপন ৷৷ 

পেরাঁসন, মনোসন আর এশ্রিমাইসিন। 

বীজ শোধনের সবার সেরা বেভিষ্টিন বা স্টেপ টোসাইক্লিন ৷ 
এন. পি. কে. সার প্রধান খাবার গাছকে দিতে হবে। 
মাটি পরীক্ষায় জানা যাবে কতটা তা দেবে ৷৷ 
আগাছা টানে খাবার, জল বাড়ায় পরিশ্রম । 

সেই টানেতে রুগ্ন হবে ফলবে অনেক কম ৷ 

আগাছা বীজ পাকার আগে দমন করা চাই। 

তা না হলে সাত বছরের শ্রম যে পাবে ভাই ৷৷ 
বাদামী শোষক, শ্যামা, গন্ধি আর ভেপু পোকা । 
মাঁজরা, পাঁমরী সবাই বলে আমরা ধানের পোকা ৷ 
কার্বাফুরান, মেলাথিয়ান, পেরাথিয়ান বা সুমিথিয়ান। 
কৃষি বিজ্ঞানীর পরামর্শে আছেই অনেক সাঁজেশান ॥ 
ঝলসা, ধসা, টুংরো এসব কত কি যে ব্যারাম। 
এদের দমন না করলে হবে তুমি হয়রান ॥ 
কুমান-এল, হিনোসান বা ব্যভিস্রিন যাঁর কথাই বল। 
আগে ওষুধের সীল আছে নাকি সেইটি দেখা ভাল ॥ 
সঠিক পোকা, সঠিক রোগ দমন যদি চাও। 

মাঝে মাঝে কুষিবিদের কাছে নমুনা নিয়ে যাও। 
ঝামেলা কমবে, বাড়বে ফলন, দুঃখ যাবে সরে। 
চাষী ভাইদের মুখটি চেয়ে দেশ নির্ভর করে। 


কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক 
চণ্ডীতলা ২নং ব্লক 


হুগলী 


2৫ 


ত 


ৰোগ দমনে আধবাহী 


ডঃ স্বুধাংগুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ্‌ ৮ ৰাঘায়নিক ৫২, 
রোগ রা পোকার আক্রমণের পদ্ধতি ছু ব্যবহার 


ও ক্ষতি সাধনের বিষয়ে কিছুটা মৌলিক . 
পার্থক্য আছে। গাছের মধ্যে রোগের 
জীবাণু প্রবেশ করে রোগের স্থচনা করলে 
কোন বাবস্থাই কার্যকরী হয় না। যদি 
আক্রান্ত গাছের রোগ প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতা থাকে..তবে আক্ৰমণ প্রতিহত হয়। 
তা না হলে ক্ষতির ব্যাপকতা বা পরিমাণ 
সাধারণতঃ কোনও রাঁসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ 
নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। রোগের এই 
গতি বা কাৰ্যক্ৰম ফলের গাছ বা বড় বড় 
গাছের ক্ষেত্রে সমস্তার, স্থষ্টি করে, কেননা 
এরা দীর্ঘজীবী । আক্রমণের ফলে ধীরে ধীরে 
ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে। এই সমস্ত! 
বৈজ্ঞানিকদের শুধুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণই করে নি, 
নতুন চিন্তাধারায় এগিয়ে যেতে অনুপ্ৰাণিত 
করেছে। _ 

আক্রান্ত গাছে রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগের 
ফলে সেই ওষুধ গাছের মধ্যে ঢুকে রোগ 
সৃষ্টিকারী ছত্রাক বা ব্যাঁকটিরিয়াম বা 
ভাইরাপকে নষ্ট করতে সক্ষম হবে এবং 
রোঁগের লক্ষণ বা তার দরুণ ক্ষতির পরিমাণ 
কমাবে । এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরীক্ষামূলক 
কাজ হয়। এই রাসায়নিক ওষুধ সংবাহী 
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হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ গাছের সৰ্বত্ৰ ছড়িয়ে 
পড়তে পারবে এবং এর বিষক্রিয়া গাছের 
পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না। কিন্ত রোগ 
সুষ্টিকারী -জীবাণুকে নষ্ট করতে পারবে। 
বিদেশে মেপল (4201) গাছের রস 
নির্গমন রোগ (Bleeding disease) ডাঁই- 
আম্যাইনো বেনজিডিন হাইড্রোক্লোরাইড 
hydrochloride), 
অক্সিন (0069) বা এদের থেকে উদ্ভূত 


(Diamino  benzidine 


রাসায়নিক দ্রব্যের মাধ্যমে দমন করা সম্ভব 


হয়েছে বলে জানা যায়। গমের মরিচা 
রোগের (8850 আক্রমণে ক্যালসিয়াম 
সাঁলফাঁমেট (Calcium Sulphamate) প্রয়োগে 
বা বিলাতী বেগুনের ঢলে পড়া রোগে 
ফেনোক্সি আ্যাসেটিক আ্যাসিড (Phenoxy 
acetic acid) জাতীয় হরমোন ব্যবহারে সুফল 
পাওয়া গেছে। কিন্তু এইসব পরীক্ষা গবেষণা- 
ক্ষেত্রেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল মাঠে ব্যাপক- 
প্রয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয় নি। 
পেনিসিলিন, ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি 
আযান্টিবায়োটিক্সের (antibiotics) আবিষ্কার 
এবং মানুষ ও পশুর রোগ দমনে সাৰ্থক 
ব্যবহার উদ্ভিদ রোগ তত্ব্ববিদ্দের অনুপ্ৰাণিত 
করে। তার! আযার্টিবায়োটিক্সের সাহায্যে 
গাছের রোগ দমনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে 
_ দেখেন। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পরই 
ব্রাউন এবং বয়েল (Brown and Boyle.) 
পেনিসিলিন প্রয়োগে ক্রাউন গল (Crown 
৪211) নামে একটি ব্যাকটিরিয়ামজনিত গাছের 
রোগ দমনে সফল হন । এর পরই ১৯৪৬ সালে 


ক্ষতি করতে পারে । 
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ব্ৰায়ান ও হেমিং (Brian nd Hemming) 
গ্লায়োটকৃসিন (G]i০০০৯i॥) নামে আযাণ্টি- 
বায়োটিক প্রয়োগে ব্যাকটিরিয়ার দরুণ বীজ- 
বাহিত রোগ প্রশমনে সমৰ্থ হন। 

এই ভাবে ধীরে ধীরে গাছের রোগ দমনে 
আযান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সুরু হয়। 
আযান্টিবায়োটিক সংবাহী (5y5emi০) অর্থাৎ 
গাছের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে ছড়িয়ে 
পড়ে যদিও গাছের উপরে স্প্রে করে প্রয়োগ 
করা হয়। খুবই অল্পমাত্রায় গাছের মধ্যে 
রোগের জীবাণু বা রোগ স্থষ্টিকারী ছত্রাক বা 
ব্যাকটিরিয়াম দমনে সমর্থ হয় এবং প্রতি- 
রোধক হিসাঁবে কিছুদিন সম্ভাব্য আক্ৰমণ 
প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে । সাধারণতঃ 
স্প্রে করার মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হয়। 
তবে রোয়া বা বোনার জন্য ব্যবহৃত - বীজ, 
কাটিং বা বান্ধ, আযান্টিবায়োটিক দ্রবণে অল্প 
সময়ের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে শোঁধন করে 
রোগমুক্ত করা হয়। সাধারণত: জমিতে 
প্রয়োগ করে রোগ দমন করা সম্ভব নয়। 
কেননা জমিতে প্রয়োগের পর এর কাঁ্য- 
কারিতা অল্প সময়ের মধ্যে নানাভাঁবে নষ্ট 
হয়। আযাণ্টিবায়োটিক অনেক ক্ষেত্রে গাছের 
ক্ষতিও করতে পারে। প্রয়োগ ঠিকমত না 
হলে বা বেশী মাত্ৰায় প্রয়োগ হলে গাছের 
এরকম ক্ষেত্রে গাছের 


১৩৯১ 


সবুজ কণা নষ্ট হয় এবং গাছের পাতা বা 


১৭ 


অন্য সবুজ অংশ হল্দেটে হয়ে যাঁয়। এজন্য 
অনেক আ্যা্টিবাঁয়োটিকের কার্ধকারিতা 
থাকা সত্বেও ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয় নি। 
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যদিও আনুমানিক ৩৪০টি আ্যান্টিবায়োটিকের 
রোগ দমনের ক্ষমতা দেখা গেছে কিন্ত 
এদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই ব্যবহার হয়ে 
থাকে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হচ্ছে। 


(১) স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycin) 
বাজারে সাধারণতঃ অক্সিটেট্রাসাই ক্লিন 
(Oxytetracycline) নামে আর একটি আান্টি- 
বায়োটিকের সঙ্গে মিলিয়ে শ্যাগ্ৰিমাইসিন 
(Agrimycin), পৌষামাইসিন (Poushamy- 
01)১ প্লান্টা মাইসিন (01205570501) প্রভৃতি 
নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিক্রি করেন। ব্যাক- 
টিরিয়ার দরুণ ধানের ঝল্সা রোগ (Bacteria! 
blight of 8106) দমনে এর ব্যবহার সুপাৰিশ 
করা হয়। এ ছাড়া আরও কিছু ব্যাকটিরিয়া- 
জনিত রোগ যথা লঙ্কার পাতায় দাগ ধরা, 


বিভিন্ন ফলের গাছ যথা আপেল বা নাস- 


পাঁতির ঝল্সা, তামাকের পাতা ঝল্সা 
প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা হয়। স্ট্র্প্টো- 
মাইসিন সালফেট বা হাইড্রোক্লোরাইড 
হিসাবেও ব্যবহার কর! যেতে পারে। 


প্রকৃতিতে সংবাহী, একমাত্র ব্যাকটিরিয়া! 


জনিত রোগের দমনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার কর! 
যায়, রোগ স্থগ্টিকারী ছত্রাকের ওপর এর 
কোনও ক্রিয়া নেই। বেশী মাত্রায় বা প্রয়োগ 
ঘন ঘন করলে গাছের ক্ষতি হয়। সেজন্য 
ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সীমিত। 
ভি.ডি-টি, প্যারাথায়ন, তামাঘটিত ছত্রাক 
নাশকারী ওষুধ। জিনেৰ গন্ধকএর সংমিশ্রণে 


প্রয়োগ করা যায়, কিন্ত বি. এইচ. সি-র 
সঙ্গে মিশ্রণে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়। 


(২) অক্সিটেট্রীসাইক্রিন (Oxytetracy- 


cline) 


বাজারে মানুষ. ও গৃহপালিত পশুর 
চিকিৎসার জন্য টেরামাইসিন, হস্টাসাইক্লিন, 
স্তাণ্ডোসাইর্লিন প্রভৃতি যে ধরণের ওষুধ 
ব্যবহার হয়, গাছের এক ধরণের রোগের 
প্রতিকারের পক্ষেও তা কার্যকরী । কুটে : 
জাতীয় রোগের মত মাইকোপ্লাসমা? (my০০- 
Plasma) রোগ যথা বেগুনের তুলসী লাগা 
(Little leaf of brinjal), তিলের ফুল পাতায় 
রূপান্তরিত হওয়া 
কমলালেবুর পাতার সবুজ ভাব (0৫৮3 
৪৮enin৪), আঁখে ঘাসের মত পাশকাঁঠি বার 
হওয়া (assy 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রয়োগ 
বিশেষ কার্যকরী | 

একমাত্ৰ স্টপ্টোমাইসিনের সঙ্গে ব্যবহার 
ছাড়া! অন্ত রোগে এর উপকারিতা দেখা 
যায়নি। | 


(Sesamum phyllody), 


shoot of sugarcane) 


(৩) সাইক্লোহেন্সামাইড বাঁ আ্যাকৃটি- 


ডিয়োন (Cycloaheximide or Acti- 


dione) 


স্টেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস (Streptomyces 
85653) নামে ছত্রাক থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন 
পাওয়া যায় । এছাড়া সাইক্লোহেক্সামাইডও 
পাওয়া যায়। স্টেপ্টোমাইসিন ওষুধ তৈরী 


১৮ 


করার প্রক্রিয়ার মধ্যে এই ওষুধটি গৌণ দ্ৰব্য . 


হিসাবে তৈরী হয়। যেমন স্টেপ্টোমাইসিন 
ব্যাকটিরিয়ামজনিত রোগে কার্যকরী, সাইক্লো- 
হেক্সামাইড ছত্রাকজনিত রোগ দমন করতে 
সক্ষম, কিন্তু ব্যাকটিরিয়ামজনিত রোগ দমনে 
কোনও কার্যকারিতা নেই। এটি সংবাহী, 
গাছের শরীরের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে 
শিকড়ের মাধ্যমে অতি সহজেই গাছের 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং গাছের 
কোষ এবং কোষ মধ্যস্থিত রসের ছত্রাকের 
উপর তীব্র বিষক্রিয়া থাকে ফলে 
আক্রমণকারী ছত্রাক বিনষ্ট হয় এবং প্রায় 
পাঁচ সপ্তাহ কাল পৰ্যন্ত রোগ প্রতিরোধক 
ক্ষমতা থাকে । যদিও বহু ছত্রাকজনিত রোগে 
এমন কি গমের মরিচা রোগে শুধু রোগ 
প্রতিরোধক নয়, রোগ প্রতিষেধক হিসাবে 
ক্ষমতা থাকলেও এর ব্যবহার প্রসার লাভ 
করতে পারে নি। প্রথমতঃ এর অতিরিক্ত 
দামের জন্য এবং যে মাত্রায় প্রয়োগ করা 
উচিত এবং যে মাত্রায় প্রয়োগ করলে গাছের 
পক্ষে ক্ষতিকর হয়, এই. ছুই-এর মধ্যে 
পরিমাণের বা মীত্রার তফাৎ সামান্য । সেজন্য 
প্রয়োগের বা মাত্রার হেরফের হলে গাছের 
ক্ষতির সম্ভাবন৷ বেশী থাকে । 


(8) গ্রিসিয়ো ফুলভিন (35০০ fulvin) 
পেনিসিলিয়াম গ্রিসিওফুলভাম এবং 
এর নিকট সম্পৰ্কীয় পেনিসিলিয়াম, 


(Penicillium Griseofulvum. and related 


Penicillium SPP.) ছত্রাক হ'তে উৎপন্ন হয় । 
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এই ওষুধ গাছের মধ্যে অতি দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ে, কিন্ত খাঁটি ছত্রাক বিনাশকারী ওষুধের 
যে ক্ৰিয়া দেখা যায় এক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা! 
পুরোপুরি নেই ৷ গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক 
নয়, তবে গাছের শরীরে এবং মাটিতে 
তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় বলে কার্যকারিতা বেশী 
দিন থাকে নাঁ। সেজন্য উদ্ভিদের রোগ দমনে 
বিশেষ স্থান লাভ করতে পারে নি বা গ্রহণ- 
যোগ্য হয় নি। 


(৫) অরিওফান্গিন (Aureofungin) 
ভারত সরকারের সংস্থা হিন্দুস্থান 
এ্যাণ্টিবায়োটিকল (Hindusthan Antibiotics) 
প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরী থেকে আবিষ্কৃত হয় 
১৯৬৪ সালে। এটি জলে সহজে দ্রবণীয় নয়, 
কিন্তু ক্ষীর দ্রবণে সহজে মিশ্রিত হয়, সেজন্য 
সাবান জলে এই ওষুধের দ্রবণ প্রস্তুত কর! 
সম্ভব (১৭ লিটার জলে ১ গ্রাম ওষুধ)। 
ছত্রাকজনিত অনেক রোগ দমনে বিশেষ 
কার্যকরী বলা হয়। ধানের বাদামী রোগ 
ও ঝলসা (Helminthosporium, blast) 
রোগে বীজবাহিত জীবাণু দূর করার জন্য 
বীজ শোধনের সুপারিশ করা হয়৷ 
কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য থাকলেও 


. এই আ্যান্টিবায়োটিক প্রসার লাভ করতে 


পারে নি এবং ব্যবহার খুবই সীমিত। 
আযান্টিবায়োটিকের সংবাহী ও কার্যকরী 
ওষুধ হিসাবে সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আশা- 
নুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি বা 
কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। কিন্তু 
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জাপানে ধানের ঝল্সা (৮125) রোগে এই 
জাতীয় ওষুধের ব্যবহার ব্যাপক । এর 
মধ্যে ব্লাষ্টিসিডিন-এস (Blasticidin S) এবং 
ক্যাস্তৃগামাইসিন 7; (Kasugamycin)-র 
প্রয়োগ ব্যাপক আকারে হয়েছে। কিন্ত 
বর্তমানে অন্য ধরনের সংবাহী ওষুধ পাওয়া 
যাওয়ায় এদের ব্যবহার খুবই সীমিত 
হয়েছে । 7 


৪ ভাগী 


৬৬) ব্লাস্টিসিডিন-এস (Blasticidin 5) , 
স্থেপ্টোমাইসিন গ্রীসিয়োক্রোমোজেনেস 
(9৮50৫০275০5, Grisecochromogenes) নামে 
ব্যাকটিরিয়াম-এর প্রস্ততকারক। অনেক 
ব্যাকটিরিয়া ও ধানের ঝল্সা রোগ স্থষ্টিকারী 
ছত্রাক পাইরিকিউলেরিয়া অরাইজির 
(1১511001905, oryzae) উপর বিশেষ কাৰ্য- 
করী। রোগের সৃচনার পরও প্রয়োগ করলে 
উপকার পাওয়া যায়। ধানের গাছের উপর 
প্রয়োগ করলে সামান্য কিছুটা ক্ষতি হতে 
পারে। সাধারণতঃ জলে গোলা! পাউডার 
হিসাবে ১ লিটার জলে ৫০--১০০ গ্রাম 
পরিমাণে ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। 
জীবজন্ত ও মানুষের শরীরের উপর 
বিক্রিয়ার তীব্ৰতা লক্ষ্য করা যায়। 


(৭) কাহৃগামাইসিন (255355০5০35) 
স্টেপ্টোমাইসিস কাস্থুগায়েনসিন (9৮ 


ptomyces Kasugacensis) নামে ব্যাকটিরিয়াম 
থেকে উদ্ভুত ৷ ধানের ঝল্সা রোগ স্থষ্টি- 
কারী পাইরিকুলারিয়া! .(Pyricularia) ও 
সিউডোমোনাস (Pseudomonas) জাতীয় 
ব্যাকটিরিয়ার উপর বিশেষ কার্যকরী । 
রোগের আক্রমণ সুরু হওয়ার পর রোগের 
জীবাণু দূর করতে বিশেষ কার্ধকরী। গাছের 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করা পৰ্যন্ত কার্ধ- 
কারিতা নজরে আসে না। ধান গাছ বা 
জীবজন্তর শরীরের উপর ওষুধের বিষক্রিয়ার 
তীব্রতা দেখা যায় না। সাধারণতঃ গাছের 
উপর স্প্রে করে প্রয়োগ করলে দ্রুত 
উপকার পাওয়া যাঁয়। ১ লিটার জলে 
২০_-৩০ গ্রাম পরিমাণ ওষুধ যথেষ্ট। এই 
ওষুধের কার্যকারিতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বিনাশ কর! সম্ভব হয়েছে কিছু পরিমাণ. 
রাষ্ট ছত্রাকের মধ্যে। সেজন্য প্রয়োগ 
করেও অনেক ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া 
যায় না। 

আযান্টিবায়োটিকের মধ্যে আশানুরূপ ফল 
না পাওয়ায় এবং কীট দমনে সংবাহী কীট- 


পা 


নাশক ওষুধের সার্থক কার্ধকারিতা বৈজ্ঞা- 


নিকদের সংবাহী রোগ বা রোগস্থষ্টিকারী 
ছত্রাকনাশক ওষুধ আবিষ্কারে অনুপ্ৰাণিত 
করে। এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সার্থক 
হয়েছে তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁদের 
ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ বা ব্যবহারে | 


২০ 


আমনে সময়্ত চাগান গার দিয়ে ফলম বাড়ান 


আমন ধানের ফলন বাড়ানোর জন্য সঠিক সময়ে ও পরিমাণে নিয়লিখিতভাবে 
চাপান সার প্রয়োগ করুন । 


* চাঁরা রোয়ার ১৫ দিন পরে জলদি জাতে একরে ১০ কেজি ও মাঝারি জাতে 
১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে দিন। এরপর জলদি জাতে রোয়ার 
৩০-৪০ দিন পরে ৫ কেজি, মাঝারি জাতে ৪০-৪৫ দিন পর ৬ কেজি নাইট্রোজেন 
প্রতি একরে দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে দিন। এছাড়া মাঝারি নাবি ও নাঁবি 
জাতে ৫৫-৬০ দিন পর ১২ কেজি ও দেশী উন্নত জাতে থোড় আসার সময় 
৮.কেজি হারে নাইট্রোজেন চাঁপান হিসাবে দ্রিন। 


* জমি কাঁদা কাদা রয়েছে অথচ জল জমে নেই এরকম অবস্থায় চাপান সার দিয়ে 
মাটি ঘেঁটে দিন, ২৪-৪৮ ঘণ্টা পরে আবার সেচ দিন। 
৬ জল বের করা সম্ভব না হ'লে চাঁপান দেবার ২ দিন আগে ইউরিয়া সার ৫-১০ 
গুণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ২ দিন জারিয়ে নিন পরে সেই সার মেশানে। মাটি 
দিয়ে ছোট. ছোট বল তৈরী করে প্রতি ৪টি ধানের গোছের মাঝে (৪-৬) দুরে 
দূরে একটি করে বল ফেলে পা দিয়ে চাপ দিন। 


N 


ভাৱ্রত-জাৰ্মান সাৱ প্রপিক্ষণ প্ৰকল্প 
১২বি, রাসেল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৭০০০৭১ | 





বালের চাষ 


সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 


শ্রীত্রীপকালীপূজার শ্ৰেষ্ঠ উপচার রক্ত 
রাঙা জবাফুল। মুগণ্ডমালিনী, করালবদনা, 
মসীকৃষ্ণা, ভয়ঙ্করী দেবীর সঙ্গে জবাফুলটি 
যেন একাত্ম হয়ে গেছে। ভক্তি এবং 
খানিকটা বোধ হয় ভয়েই জবার রক্তবর্ণ 
ভক্তদের আকর্ষণ করেছে এই রক্তবীজ 
বিনাশিনী দেবীপুজীয় অর্ঘ্য দেওয়ার জন্যে । 
কবি সত্যেন দত্ত তো স্পষ্ট করে বলেই 
ফেললেন জবার জবানীতে £ | 

আমারে লইয়। খুশী হও ওগো ! 

| নম দেবী নম, 
ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ ' 
ধরার শিশুৱে ক্ষম ৷ 

জবাফুলের সার্থকতা দেবীপূজায়। কিন্ত 
ইদ্রনীং নান! বর্ণের, নানা আকারের জবার 
উদ্ভাবন হওয়ায় চণ্ডীমণ্ডপ ও ঠাকুরদালান 
থেকে উঠে এসে জবা আসন নিয়েছে 
সৌথীন ড্ংইরুমেও। হলুদ, গোলাপী, 
কমলা, বেগুনী, সোনালী, গেরুয়া, সাদা 
এমন কি নীলাভ রঙের জবাও আজকাল 


বিরলদর্শন নয়। ফুলের আকার ও আকৃতিতে 
নানা বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হয়েছে। ৫ সেঃমিঃ 
ব্যাসের ছোট ফুল থেকে ১২-১৩ সেঃমিঃ 
ব্যাসের বিরাট ফুলও চোখে পড়বে । জবা! 
গাছের পাতাতেও বৈচিত্র্য এসেছে । বহু- 
বর্ণের পাতার বাহার আছে ভ্যারিয়েগ্যেটাস 
জাতের জবাতে। _ | 

শুধু ফুলই কাটফ্লাওয়ার হিসাবে 
ডইংরুমে আসেনি, জবার টবও আজকাল 
ডইংরুমের কাঁছাকাছি পৌছে গেছে। 
কয়েকটি জাতের জবাগাছ খুব বেশী বড় 
হয় না। এগুলি টবের জবা হিসাবে বেশ 
জনপ্রিয় । 

পুজা এবং পুষ্পসজ্জা ছাড়াও জবার 
ব্যবহার আছে ভেষজ হিসাবে। সুপ্রসিদ্ধ 
আমূর্ষেদাচার্ধ শিবকালী . ভট্টাচার্য তার 
চিরঞ্জীব বনৌষধি’ গ্রন্থে তয় খণ্ডে) জবার 
ভেষজগুণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। তার মতে জবাফুল সিগ্ধ ও 
শীতল । তাই ফুলের পাপড়ির ক্কাথ জর, . 
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কাস ও বস্তিপ্রদাহে ব্যবহৃত হয়। পাপড়ির 
বাটা বা! সিরাপ স্নিপ্ধমীতল পানীয়রূপে মূত্ৰ- 
যন্ত্রের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়’। তিনি আরও 
বলেছেন যে ‘সমপরিমাণ জলপাইএর তেলের 
সঙ্গে পাপড়ির রস পাক করে সেই তেল 
অকালপক চুল কালো করার জন্যে ব্যবহার 
করা হয় । 

জবাঁকে চীন দেশের ফুল বলে অনুমান 
করা হয়ে থাকে। এই অনুমান বোধহয় 
পুরোপুরি সত্য নয়। যদি সত্য হত তাহলে 
প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আমাদের স্ূর্য- 
গ্রণামের মন্ত্রে "জবাকুম্থুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং 
মহাছ্যতিং-এর উল্লেখ থাকত না । তবে 
পল ঞ্চমুখী জবার (Hibiscus rosa sinensis var 
০70-6৭০) আদি নিবাস হয়ত চান দেশে। 
উদ্ভিদ্তাত্বিক পরিচিতি 

জবা Malvaceae পরিবারের Hibiscus 
গণের অন্তভুক্ত বহুবর্ষজাবী গুল্ম। ' এর 
পাতা একান্তর 16০৮০), একক, মুক্ত- 
পাশ্বায়, পাতার আকার ডিমের আকার 
(০৮৪০), পাতার কিনারা করাতের দাতের 
মত কাটা! । জবার পুষ্পবিন্যাস অনিয়ত, 
বৃতাংশ পাঁচটি, যুক্ত এবং উপবৃতি দ্বারা 
বেষ্টিত । পাঁপড়ি পাঁচটি, পরস্পর পৃথক । 
ডবল জবার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি পাপড়ির 
কয়েকটি থাক থাকে। মূলতঃ ফুলের 
পুংকেশরগুলি পাপড়িতে পরিণত হয়ে এই 


_ থাকের স্থষ্টি করে। 


জবার আর একটি প্রজাতি Hibiscus 
schizopetalous আমাদের দেশে 'ঝুমকো- 
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জবা’ নামে পরিচিত। ঝুমকো| জবার ফুল 
নিচের দিকে বুকে থাকে। এর পাপড়ি 
ফুলের পিছনের দিকে খানিকটা বাঁকানো 
গ্রামোফোনের চোঙের মত। ফুলের গর্ভ- 
দণ্ডটি বেশ লম্বা এবং প্রথমেই নজরে পড়ে। 

আর একটি ফুলের সঙ্গে জবা নামটি 
যুক্ত আছে, সেটি লঙ্কা জবা। আঙ্গুলের 
মত সরু সরু লাল টুকটুকে ফুল হয় এবং 
গোলাপী রঙের ফুলও হয়। এর পাপড়ি 
পুরো খোলে না বলে লম্বা দেখায়। 

আর এক জাতের জবা আছে যাঁদের 
পাতা কতকটা ত্রিভুজ আকৃতির, আকারেও 
অন্য জবার পাতা থেকে ছোট। এদের 
ফুল ছোট ‘কিন্তু রঙের বৈচিত্র্য আছে। 
এদের বৈজ্ঞানিক নাম Hibiscus syriacus | 

আর এক জাতের জবা আছে যার 
পাতা ছোট, ফুলও ক্ষুদে ক্ষুদে। এদের 
ফুলের রঙ হয় লাল। 
চাষ ্‌ 
জমি ঃ 'পশ্চিমবাংলার সমতলভূমিতে 


সৰ্বত্ৰ জবার চাষ করা যায়। যদিও সব রকম 


মাটিতেই জবার চাষ. করা যায়, তবে জল- 
নিকাশের সুবিধা আছে এমন দৌআঁশ মাটিই 
জবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল । 

জবা গাছ লাগাতে হবে এমন জায়গায় 
যেখানে বর্ষায় জল জমে না এবং সারা দিন 
রোদ পায়। 

জমি তৈরী করা £ গাছ লাগাবার অন্ততঃ 
এক সপ্তাহ আগে মাটিতে গর্ত করে রোদ 
খাইয়ে নিতে হবে। এই সময়ে একটু 
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গ্যাসাক্সিন পাউডার গর্তে ছিটিয়ে দেওয়! 
ভাল । 
৫০-৬০ সেঃ মিঃ গভীর করে, গর্তের চওড়াও 
হবে ৫০--৬০ সেঃ মিঃ। এই গর্তের সারমাটি 
তৈরী করতে হবে ৩ ভাগ সাধারণ দোআশ 
মাটি, ১ ভাগ গোবর সার, ১ ভাগ পাতাপচা 
সার ও ৪ মুঠো বোনমিল মিশিয়ে। এই 
সারমাটি ভালভাবে মিশিয়ে একটু জল ছিটা 
দিয়ে মেখে কয়েক দিন চাপা দিয়ে রেখে 
তার পর খুলে রোদে শুকিয়ে নিয়ে গর্তে 
ভরা হলে ভাল হয়। | 

টবের মাটি 2£ ছোট জাতের জবা টবে 
লাগালে ৩০ সেঃ মিঃ বা তার বেশী মাপের 
টব নিতে হবে ৷. সিমেন্টের টব বানিয়ে নিতে 
পাঁরলে সবচেয়ে ভাল হয়। তাতে শিকড়ের 
চাপে ভবিষ্যতে টব ভেঙে যাওয়ার ভয় 
থাকে না। অবশ্য সিমেন্ট তাড়াতাড়ি গরম 
হয়ে যায় বলে গরমের দিনে রোদের তাতে 
শিকড়ের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে । 
টবের সারমাঁটি তৈরী করা যাবে ২ ভাগ 
. বাগানের সাধারণ দোআঁশ মাটি, ১ ভাগ 
গোবর সার ও ১ ভাগ পাতাঁপচা সার 
মিশিয়ে। এর সঙ্গে ১ মুঠো বঝোনমিল 
মিশিয়ে দ্রিতে হবে। টবে কয়েক রছর 
গাছ রাখতে হলে বছরে অন্ততঃ একবার 
উপরের মাটি যথাসম্ভব ফেলে দিয়ে নতুন 
করে সারমাটি ভরে দিতে হবে। 

গাছ লাগানো 2 জবা গাছের বংশ 
বিস্তার করা যায় কাটিং এবং কলম থেকে । 
কাটিংএর চেয়ে কলমের গাছই ভাল হয়। 


এই গর্ত তৈরী করতে হবে, 


বেশীর ভাগ জবার ক্ষেত্রে গুলকলম করা 
হয়ে থাকে। তবে অনেক ভাল জাতের 
জবা আছে যাদের ক্ষেত্রে জোড়কলম বা 
বাডিংএর প্রয়োজন হয়। 

চারা গাছ বসানোর সময় মাটি খুব 
শুকনো বা খুব ভিজে থাকবে না। গর্তের 
ঠিক মধ্যে চাঁরাগাছের শিকড়ের মাটির 
বলের আন্দাজে মাটি খুঁড়ে নিয়ে গাছটিকে 
সাবধানে বসাতে হবে। এর পর গর্তের 
চারিদিক থেকে মাটি টেনে নিয়ে শিকড়ের 
চারপাশ ভরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চেপে 
দিতে হবে। জোড় কলম লাগালে জোডের 
অর্ধেকটা মাটির মধ্যে বসাতে হবে। চারা- 
গাছ লাগাবাঁর পর মাটি ভাসিয়ে জল দিতে 
হবে। : 
বর্ষার ঠিক আগে জবাগাছ লাগানো 
উচিত । ৃ 
পরবতী পরিচর্যা 

জলসেচ ও নিড়ানি ঃ চারাগাছ মাটিতে 
ভাল করে লেগে যাওয়ার পর সপ্তাহে অন্ততঃ 
একবার খুব ভাল করে জল দিয়ে মাটি 
ভিজিয়ে দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে মাটির 
অবস্থা ও আবহাওয়ার শুষ্কতা অনুসারে 
সপ্তাহে দুবার জল দেওয়ার প্রয়োজন হতে 
পারে। শীতকালেও .সেই একই কথা 
খাটে। স্বাভাবিক বর্ষায় জবাগাছে জল 
দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। 

গাছের গোড়ায় যাতে ঘাস না জন্মায় 
তার জন্য মাঝে মাঝে নিড়ানি করতে হবে। 
এতে মাটিও একটু আলগা হবে। মাসে 


২৪. 


৪৯ 
~~ 


২-৩ বার নিড়ানি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 
প্রতিবার জলসেচের পর মাটি সখিয়ে 
এলে নিড়ানি অবশ্যই দিতে হবে। 

সারঃ জবাফুলের প্রাচুর্য গ্রীষ্মে ও 
বর্ধায়। এই ফুল আসার আগে কিছু বাড়তি 
সার দিতে হবে। ধ্যামোনিয়াম সালফেট, 
সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং সালফেট অফ 
পটাসের মিশ্রণ ১£ ৩২ অনুপাতে তৈরী 
করে এই. মিশ্রণের ১০০ গ্রাম ফুল আসার 
আগে মাসে দ্বার দেওয়া চলবে। টবের 
ক্ষেত্রে এই সারের মাত্রা হবে চা চামচের 
২ চামচ ৷ কুঁড়ি দেখা দিলে সপ্তাহে একবার 
তরল জৈবিক সার ব্যবহার .করা ভাল। 
কিন্ত কুঁড়িতে রঙ আসামাত্র সবরকম সার 
প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে। 

টবের গাছ যেহেতু জমির স্বাভাবিক 
অবস্থা পায় না সেজন্তে টবের গাছে বাড়তি 
অণুখান্তের যোগান দেওয়া ভাল। প্রতি 
টবের সারমাঁটির সঙ্গে Sequestreone Plus 
এক চা চামচ করে মিশিয়ে দিলে এই 
অণুখাদ্যের অভাব মিটবে। Sequestreone 
৮[৬৩-এ থাকে লোহা, ম্যাগনেসিয়াম ও 
বোরোনঘটিত লবণ । 
_ শাঁছের ভাল ছাঁটাঃ ফুল শেষ হয়ে 


' যাওয়ার পর গাছ হালকা করে ছেঁটে দিতে 


হবে। ডাল ছীঁটার সময় নজর রাখতে 
হবে যে ডাল যেখানে কাটা হবে তাঁর 
ঠিক নিচে য়েন মুকুল থাকে । কারণ 
এই মুকুল থেকেই আবার নতুন ডাল 
গজাবে। ডাল ছাঁটার জন্যে 5০০৪6০৮: বা 


২৫ 


ঝরে যেতে দেখা 


১৩৯১ 
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কলম কাঁটা ছুরি ব্যবহার করা ভাল। 
কাঁটারী দিয়ে কাটলে ডাল থেতলে যেতে 
পারে অথবা ফেটে যেতে পারে। ডাল 
ছাটার পর কাটা জায়গাঁটির উপরে একটু 
আলকাতরা মাখিয়ে দেওয়া ভাল। এতে 
এই কাঁটা জায়গা দিয়ে পোকার আক্রমণ 
হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। জবা গাছের 
শুকনো ডালও এই সময়ে ছেঁটে দিতে হয়। 

গাছ ছাটাই-এর পর গাছের গোঁড়া খুঁড়ে 
৩-৪ দিন রোদ হাওয়া লাগিয়ে নিতে হয়। 


এর পর সারমাটি ভরে দিতে হয়। জমি 


তৈরী করার সময় যেভাবে সাঁরমাটি তৈরী 


কৰা হয় সেইভাবে তৈরী করতে হবে। এই 


সারমাটির সঙ্গে গাছের বয়স ও উচ্চতা ' 
অনুসারে ১ থেকে ২ চা চামচ কলিচুন 
মিশিয়ে নিতে হবে ৷ , 

অন্যান্য পরিচর্যা? কখনও কখনও 

জবাগাছের কুঁড়ি আধফোটা অবস্থায় 
যাঁয়। যদি এর অন্য . 
কোন কারণ, যেমন জলের টান, সারের 
অভাব বা বোগ-পোকা না থাকে তাহলে 
পাতায় হরমোন স্প্রে করে উপকার পাওয়া 
যায়। প্লানোফিক্স্? এ ধরনের এক 
হরমোন । | 


জবার রোগ ও কীটশক্র 

জব! গাছে ছত্রাক রোগ, মিলডিউ, 
কখনও কখনও দেখা যাঁয়। পাতায় এর 
আক্ৰমণ হয়, পাতার উপরে সাদাটে দাগ 
দেখা দেয় এবং ক্ৰমশ; পাতা পচতে আরম্ভ 


১৩৯১ 
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করে। ডাইথেন জেড, বা এর বিকল্প ওষুধ 
ব্যবহারে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায় । 

জবার কীটশক্রর মধ্যে উই পোকা, স্টেম 
বোরার এবং লাল মাকড়সা অন্যতম । 

উই পোকা গাছের শিকড় এবং গোড়ায় 
লাগে! BHC (১০%) পাউডার ছিটিয়ে উই 
পোঁকা ধ্বংসু করা যায়। 

ষ্টেম বোরার বর্ষার সময় গাছের কচি 


ডাল ফুটো করে দেয়। থায়োডান ৩৫ ই.সি. 
অথবা এর বিকল্প কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করে 


এই পোকা দমন করা যায় । 

লাল মাকড়সা পাতার নিচে থাকে। 
পাতার রস চুষে চুষে এরা পাতাকে কুঁকডিয়ে 
ফেলে। একভাগ গন্ধকচুর্ণ তিন ভাগ কলি- 
চুনের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের পাতায় ডাষ্টার 
মেশিন দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছেটাবার 
আগে পাতায় জল স্প্রে করে দিতে হয় যাতে 
গন্ধকচুর্ণ ও কলিচুনের মিশ্রণ পাতায় আটকে 


থাকে । এতে লাল মাকড়সা দমন করা 
যাবে । 
জবার কয়েকাট ভাল জাত 


সিঙ্গল £ ক্ৰমওয়েল ( সাদা, মধ্যে বাদামী 
ছোপ), এ্যাগনেস (ফিকে গোলাপী ), 
ভাইসরয় (লাল ), হাওয়াইয়ান হোয়াইট্‌ 
(সাদ! ), এক্সকুইজিট (গোলাপী ), মাই বিউটি 


(গেরুয়া ), নেতাজী হোয়াইট্‌ ( সাদা, ঠিক 


মাঝে লাল ), জুপিটার বু (নীলাভ ), লক্ষ্মী 
( হলুদ ), নিউ অরেঞ্জ (কমল! রঙের মধ্যে 
লালের ছিটে ), শ্রীরাঁধা ( দুধে আলতা ), 
পাসি ল্যাঙ্কাষ্টার হাইত্রীড ( উজ্জল হলুদ ), 
কোরাল ষ্টার (ঘোর লাল), লিপ ষ্টিক (লাল), 
মিটিয়োর (গন্ধক হলুদ, মধ্যে লালের ছোপ 
ঘিরে সাদা দাগ), ডিপ রোজ সৌন্দর্য 
(হালকা গোলাগী)। 

সেমিভবল ঃ পঞ্চমুখী (লাল), শ্রীলঙ্কা 
(গোলাপীর সঙ্গে হালকা হলুদ আভা), 
লুটিয়োপ্লেনাস (ঘিয়ে)। 

ডবল? ড্যাফোডিল (হলুদ), অরোরা 
(গোলাপী), জুনে! (খয়েরী), ব্ল্যাক প্রিন্স 
(কালচে লাল), মে ওয়াকার (বেদানা রঙ), 
গোল্ডেন গ্রীম (সোনালী), আলিপুর বিউটি 
(লাল), মহাত্ম৷ (কমলা, মধ্যে লাল), ট্রিপল 
জেম (গাঢ় গোলাপী), অটম টিন্টস (কমলা), 
ক্ৰুয়েণ্দাস্‌ (সিছরে) ক্যালেরী (হালকা 
হলুদ), মদন মোহন (কমলার উপর গোলাপী 
আভা1)। 

টবেরজন্যে £ জুনে! (খয়েরী), সুইট হাট 
(সাদা, মধ্যে লাল), হাওয়াইয়ান হোয়াইট 
(সাদা), ড্যাফোডিল (হলুদ), স্গো ফ্লেক পোতা 
বহু -বর্ণের, ফুল লাল), আলো! ভ্যারিয়েগাটা 
(পাতা বহুবর্ণের, ফুল লাল সাদা) 
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4. 


_মাইপাগে কৃষি 


ডঃ শক্তিপদ সরকার 


মধ্যসাগরে' ছোট্র দ্বীপ সাইপ্রাস । 
উত্তরে ইউরোপ আর পূবে আরব দুনিয়া ৷ 
তিনহাজার বর্গমাইল আয়তনের এই ছোট্ট 
দেশে জলবায়ু সত্যিই মনোরম । গ্রীষ্মকালে 
গরম যেমন অসহনীয় নয় তেমনি শীতকালে 
শীতও ইউরোপের মত মানুষের শরীরের 
মধ্যে ঢুকে হাড় কীপায় না। এই সৃৰ্য্যস্নাত 
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশে এসে বসতি 
স্থাপন ও রাজত্ব করার জন্য যুগ যুগ ধরে 
অন্ত দেশের লোক এই ছোট্ট দ্বীপদেশকে 
আক্রমণ করেছে । এখানে রাজত্ব করেছে 


রোমাঁনরা, ভেনিসিয়ানরা, গ্রীকরা, তুকারা ও. 


ইংরেজরা । ষাটের দশকের প্রথমেই ইংরেজরা 


কৃষি অর্থনীতিবিদ ও পদাধিকার বলে অপর 
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 1] 
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সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দান করে। এ দেশে 
প্রধানতঃ ছুটে জাতি বাস করে, গ্রীক-সাই- 
প্রিয়ট, যারা খৃষ্টান ও তুকা-সাইপ্রিয়ট, 
যারা মুসলমান। গ্রীক-সাইপ্রিরটরা সংখ্যায় 
বেশী, তবে জমি জায়গা বেশীরভাগই 
তুকী-সাইপ্ৰিয়টদের হাতে৷ “একটা দেশ 
ছুটে! জাত” এভাবেই চলছিল কিন্তু ১৯৭৪ 
সালে তুকী সৈম্তরা আক্রমণ করে দেশের 
শতকরা ৪৫ ভাগ জায়গা দখল করে নেয়। 


ফলে এখন ছোট্ট দেশটা কাৰ্যত দুটো দেশে 


পরিণত হয়েছে। তুর্কী এলাকা ও গ্রীক 

এলাকার সীমানা বরাবর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার 

দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেম্যদের হাতে। 
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে ফল ও শাক- 


সবজি জন্মায় প্রচুর। এককথায় বলতে, 
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গেলে গোটা দেশটাই হচ্ছে আঙ্গুর ও 
কমলালেবুর দেশ৷ আর আছে অলিভ 
গাছের বাগাঁন। অন্তান্ত মাঠের ফসল 
বলতে প্রধানতঃ আলু, গম ও বিভিন্ন ধরণের 
শাক-সবজি বোঝায়। গ্রীক অধ্যুষিত সাই- 


১৩৯১, 


প্রাসে আমার দু’ সপ্তাহ ঘুরে দেখার সৌভাগ্য. 
হয়েছিল। কৃষিতে এই ছোট্ট দেশ গত এক, 


দশকে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কেমন 
করে এট! সম্ভব হ’ল তা অল্প কথায় বলার 
চেষ্টা করবো । তার আগে দেশটার মাটি, 
জলহাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে ছু" চার কথা 
বলে নেই । 

' মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ কৃষি- 
কাজের উপযোগী ৷ মাটি হালকা, খুব একট! 
উর্বর নয় এবং মাটিতে চুনের ভাগ বেশী। শত- 
করা ১৫ ভাগ জমি এতই অনুর্বর যে সেখানে 
টাষ-আবাদ করা যায় না। শীতকালে সাধারণতঃ 
বৃষ্টি হয় এবং বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৪০০ থেকে 
৬০৭ মিলিমিটারের মধ্যে। ছোট 'ছোট 
নদীর সবগুলোতেই শুধু বৃষ্টির সময় জল 
থাকে। মাটির তলায় কিছু কিছু জায়গায় 
মিষ্টি জল আছে সেই জল তুলে চাষ-আবাদ 
হয় আবার পানীয় জলের যোগানও দেওয়! 
হয়। শতকরা ৩০ ভাঁগ জমিতে সেচের 
সংস্থান আছে। এর মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ 
জমি সরকারী সেচ ব্যবস্থার আওতায় 
এসেছে । দেশে মোট জনসংখ্যা সাড়ে ছয় 
লাখ এবং কৃষিকাঁজে নিযুক্ত আছে সর্ব- 
সাকুল্যে ৪০ হাজার পরিবার । এদের মধ্যে 
আবার শতকরা, ৭* ভাগই কৃষি ছাড়াও অন্ত 


৮ 


কাজ করে থাকেন। সাইপ্রাসে শতকরা 
৯৭ ভাগ লোক অক্ষর ভ্ঞানসম্প্ন । দেশের 
মোট সম্পদস্থঠিতে কৃষির অবদান শতকরা 
২৫ ভাগ। বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকর| 
১০-১১ ভাগ কৃষিজাত পণ্য থেকে আসে। 
পরিবার পিছু গড় জমির পরিমাণ পাঁচ 
হেক্টার। এই জমিও আমাদের দেশের 
মতই ছোট ছোট প্রটে বিভক্ত । পরিবার 


পিছু বা মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্ৰমে 


ক্রমে কমে যাওয়া ও জমি টুকরো টুকরো 
হয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য সরকার হতে 
আইন পাশ হয়েছে যার ফলে সেচ এলাকা, 
আংশিক সেচ এলাক! ও অসেচ এলাকায় 
মাথাপিছু সর্বনিম্ন কতটা জমি থাকতে হরে 
তার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। 
যদি দেখা যায় জমির মালিক মারা যাওয়ার 
পরে তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে জমি ভাগ 
হলে প্রত্যেকের জমির পরিমাণ আইন- 
নির্দিষ্ট ন্যুনতম এলাকার নীচে চলে যাচ্ছে 
সেক্ষেত্রে জমি ভাগ হবে না। তখন ভাই 
বোনদের মধ্যে সমঝোতায় আসতে হবে 
যার ফলে কোন কোন শরিককে তার বা 
তাদের ভাগের জমি আপোঁষে অন্যদের 
দিতে হবে নচেৎ সব জমি সরকারে 
বর্তাবে। এতো গেলো মালিকপিছু জমির 
এলাকা কমে যাওয়া রোধ করার উপায় 
কিন্তু টুকরো টুকরো জমিকে একত্রীকরণ 
করতে না পারলে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ 
বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার হবে 
কি করে? এক্ষেত্রেও দেশে আইন পাশ 


পলাল 


হয়েছে যার ফলে কোনও গ্রাম বা একাধিক 
গ্রামের কমপক্ষে শতকরা ৬* ভাগ জমির 
মালিকরা যদি তাদের মালিকানাভূক্ত জমির 
একত্রীকরণ করতে সম্মত হন এবং সরকারে 
আবেদন করেন তাহলে সরকারের “জমি 
একত্রীকরণ বিভাগের” (Land Consolidation 
Department)) কর্মীর! কাজ সুরু করবেন । 
জমি জরিপ করা, মাটির গুনাগুন নির্ধারণ 
করা, রাস্তাঘাট বানানো, জমি একত্রীকরণ 
করা এবং যেখানে যেখানে সম্ভব সেচের 


বন্দোবস্ত করা সব কিছুই সরকার হতে 


করে দেওয়া হবে এবং এর জন্য যা-খরচ 
হবে তার সবটাই উপকৃত কৃষকদের কাছ 
থেকে আদায় ‘করে নেওয়া হবে। এই 
জমির একত্রীকরণ করার ব্যাপারে কৃষকদের 
কাছ থেকে খুবই সারা পাওয়া গেছে এবং 
যেখানেই কাজ হয়েছে সেখানেই কৃষিতে 
সাফল্য এসেছে আশাতীত। 
আমি আগেই বলেছি গোটা দেশটাতে 
মিষ্টি জলের প্রাচুর্যের অভাব আছে। শীত- 
কালে বৃষ্টির জল পেয়ে নদীনালাতে যে জল 
জমে সেই জল ও মাটির নীচের জলই এক-. 
মাত্র ভরসা ৷ এই জল হতে সাড়ে ছ’লাখ 
লোকের দৈনন্দিন জলের প্রয়োজন মেটাতে 
হয়, জমিতে সেচের জল সরবরাহ করতে 
হয় ও অগণিত টুরিষ্টদের প্রয়োজন মেটাতে 
হয়। বলতে ভূলে গেছি প্রচুর স্থ্যকিরণ 
ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে ছুটি কাটাতে 
ইউরোপ থেকে প্রতি বছরে ছুটে আসে 
' লক্ষ লক্ষ মানুষ । তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের . 
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ব্যবস্থা করার জন্য তৈরী হয়েছে বিলাসবহুল 
অগুনতি হোটেল ৷ পরিবর্তে দেশের মোট 
বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ 
আয় হয় এই ট্যুরিষ্ট ব্যবসা থেকে । 

_ দেশে জল যেহেতু অপ্রতুল সেজন্য জলের 
বিশেষতঃ সেচের .জলের সুষ্ঠু সদ্যবহারের 
দিকে সরকারের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। যেখানে 
মাটির নীচে জলের সম্পদ খুব সীমিত 
সেখানে যে কোন কৃষক তার নিজের চেষ্টায় 
ও অর্থে একটা কুয়ো খুঁড়তে পারেন বা 
পাম্প বসাতে পারেন কিন্ত প্ৰতিদিন তিনি 
কতোটা জল তুলতে পারবেন এবং কি ফসল 
করবেন সেটা নিয়ন্ত্রণ করে সরকার । এর 
জন্য ফসলের নাম ও তার এলাকাই শুধু 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় না নির্দিষ্ট এলাকায় 
নির্দিষ্ট ফসলের জন্য প্রতিদিন ওই কৃষক 
কতোটা জল তুলবেন তাঁও নিদিষ্ট করে 
দেওয়া হয়! অবশ্য এই জলের প্রয়োজন 
কতোটা হবে তা গবেষণালন্ধ ফলাফলের 
ওপর ভিত্তি করেই ঠিক করা হয়। 

আরও বেশী জমিতে সেচের বন্দোবস্ত 
করা ছাড়া দ্ৰুত কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। 
সেজন্য সরকার থেকে ছুটো বড় সেচ প্রকল্প 
বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে 
আথিক সাহায্য নিয়ে গত একদশকে 
রূপাঁয়িত করেছে। এর একটা দেশের মধ্যাঞ্চলে 
পিতসিলিয়ার (1৮119) অনুর্বর পাহাড়ি 
এলাকায় অবস্থিত। পাহাড়ের মধ্যে ছোট 
ছোট জলাধার তৈরী করা হয়েছে। চুঁইয়ে 
জল যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য নীচে প্লার্টিকের 
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চাদর ও তার ওপরে বালির আস্তরণ দেওয়া 
হয়েছে। এই জলাধার থেকে পাইপের 
সাহায্যে সেচের জল দূরদূরাস্তরে জমিতে 
সরবরাহ কর! হচ্ছে। প্রতিটি জমির মুখে 
পাইপ ও জলের মিটার বসানো আছে। এক 
একটা গ্রামের জমির জন্য দেনিক কতোটা 
জল সরবরাহ হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হয়েছে। এই মূল্যবান সেচের জল প্রধানতঃ 
আল্গুরের চাষে ব্যবহার করা হয়। | 
অন্য প্রকল্পটি দেশের উত্তরাঞ্চলে 
প্যাফোস (6801,03) এলাকায় অবস্থিত । 
এখানে ছোট ছোট কয়েকটা নদীতে বাঁধ 
দিয়ে জলাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই 
জলাধার হতে পাম্প করে জল পাইপের 
সাহায্যে চাষের জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। 
যদি কোন সময় পাম্প অচল হওয়ার দরুন 
বা অন্য কোন কারণে সেচের জল সরবরাহে 
বিদ্ু ঘটে তাহলেও ফসল যাতে মার না খায় 
সেজন্য মাঝে মাঝে কংক্রিটের তৈরী উঁচু 
বাড়তি ছোট জলাঁধারে জল সবসময় মজুত 
রাখা হয়। কোন্‌ এলাকায় কতোটা জল 
প্রতিদিন সরবরাহ করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ কর! 
হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে। এই এলাকা 
' উর্বর এবং এখানে সেচের সাহায্যে আঙ্গুর, 
কমলালেবু, শসা, টমেটো ইত্যাদি ফসল 
কলানো হচ্ছে। | 
সরকারী সেচ ব্যবস্থায় কৃষকদের শুধু 
জল সরবরাহ করার জন্য খরচ-খরচ মায় 
কর্মচারীদের মাহিনা শুধু বহন করলেই 
চলবেনা এই সেচ ব্যবস্থা রূপায়িত করতে যা 
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ব্যয় হয়েছে তার একটা অংশও ( সাধারণতঃ 
শতকরা ৪০ ভাগ ) বহন করতে হয়। এর 
জন্য চাষীদের মনে কোন বিক্ষোভ দেখিনি । 
তবে যেহেতু একঘনফুট জলের দাম পড়ে 
যায় প্রায় ছুটাকা চল্লিশ পয়সা সেজন্য 
সরকার হতে অনুদান দিয়ে ৭০ থেকে ৮০ 
পয়সা মাত্ৰ আদায় করা হচ্ছে। এই মূল্যবান 
সেচের জলের প্রতিটি বিন্দু যাতে ঠিকমত 
সদ্যবহার হয় সেদিকে চাষীদের দৃষ্টি খুব 
সজাগ । মাঠে প্রতিটি চাষী Sprinkler-এর 
মাধ্যমে বা 05০ (ড্ৰিপ ) সেচ (প্রতিটি 
গাছের গোড়ায় কিছু সময় অন্তর এক ফোঁটা. 
করে জল পাইপ হতে বেরিয়ে মাটিতে 
পড়বে) দিয়ে থাকেন। ভাবতে অবাক 
লাগে যেখানে আমাদের দেশে সেচের 
জলের শতকরা ৫০ থেকে ৬০, ভাগ মাত্র 
ঠিকভাবে ব্যবহার হয় ও বাঁকীট! নানাভাবে 
নষ্ট হয় সেখানে সাইপ্রাসে শতকরা ৯৫ ভাগ 
সেচের জল গাছের কাজে লাগানো হয়। -_ 
কৃষকদের মধ্যে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য কৃষি বিভাগের প্রতি জেলায় 
একজন করে জেল! কৃষি আধিকারিক 
আছেন। দেশের সাতটি কৃষি জেলা মোট 
৩৩টি বিটে (৪০৮-আমাঁদের ব্লকের মত 
কিন্তু আয়তনে ছোট) বিভক্ত । প্রতিটি 
বিটে একজন করে ‘বিট কৃষি আধিকারিক’ 
(Beat Agricultural Officer) আছেন । 
জেলা অফিসের অধীনে যতসংখ্যক বিট 
আছে ঠিক ততজন ‘বিষয় বিশেষজ্ঞ! (Sujet 


Matter. Specialist) আছেন। এদের 


জি 


সাহায্য করার জন্য আছেন কয়েকজন 
‘টেকনিসিয়ান’ (০০54) । প্রতি বিটে 


_ গড়ে" ১০০০ থেকে ১৫০০ কৃষক পরিবার 


আছেন। বিট কৃষি আধিকারিকের কাজ 


প্রতিটি কৃষকের খামার. পরিকল্পনা (Farm 
Plan) রচনা করা, তার সেচের জলের 


প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারণ করা ও 


' সৰ্বোপৰি খামার পরিকল্পনা ঠিকমত রূপায়িত 


কর! হচ্ছে কিনা তার তদারকি কর৷। 
কৃষকের ফসলের দিন দিন সমস্ত৷ 
সমাধানে সাহায্য করে থাকেন এঁবষয় 
বিশেষজ্ঞরা*। কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি- 
বি্ভায় শিক্ষা দেওয়ার 'জন্য ছুটি ‘কুষক 


প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখানে 


কৃষকরা এসে কিছুদিন থেকে কৃষি শিক্ষা 
নিয়ে ফিরে যান। - দেশে একটা কৃষি 
গবেষণাগার রাজধানী : নিকোসিয়াতে 
(০০9৪) ১৯৬০ সাল হতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি 
উদ্ভাবনের কাজের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ৷ 
এখান থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মারফৎ 
উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষকদের কাছে নিয়মিত 
সরবরাহ করা হয়। আমি কয়েকজন 


কৃষকের সাথে কথা বলে বুঝেছি তারা 


সরকারী কাজে ও ব্যবস্থাপনায়, মোটামুটি 


সন্তষ্ট। প্রাইভেট ডিলারদের মাধ্যমে সময়ে 
ন্যায্যমূল্যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও 


কীটনাশক ওষুধের সরবরাহ পেতে তাদের 


অসুবিধা হয় না বলেও বলেছেন। ট্রাক্টর, ' 


কন্বাইন হারভেষ্টার (Combine Harvester) 


ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহেও ঘাটতি 
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বন্ুদ্ধরা £ শ্রাবণ ১৩৯১ 


নেই বলে জানা গেল। তবে কৃষকদের মনে 
একেবারেই কোনও ক্ষোভ নেই বা চাহিদা 
অনুযায়ী যোগানের অভাব নেই বললে 
নিশ্চয়ই ভুল হবে। সাইপ্রাসের কৃষকরা 
চান কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আরও 
বেশী সরকারী খণ এবং উৎপন্ন ফসলের 
ন্যায্য দাম। , 
ফসলের ন্যাষ্য দামের ব্যাপারে ছু'চার 


কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো । 


আঙ্গুরের প্রধান বাজার ইউরোপে । আঙ্গুর 
হ'তে তৈরী হয় স্মৃত্বাছু মদ। ইউরোপের 
আঙ্গুর ফসল সাধারণতঃ আগষ্ট মাসে 
বাজারে আদে। অন্যদিকে . সাইপ্রাসে 
জুন-জুলাই মাসেই আঙ্গুর বাজারে আসতে 
সুরু করে। যতদিন না ইউরোপে উৎপন্ন 
স্থানীয় আঙ্গুর বাজারে আসছে শুধু ততোদিন 
সেখানেই বাজারে সাইপ্রাসের আন্দুরের 


'চাহিদা থাকে । আগষ্ট মাস থেকে এই 


চাহিদা পড়ে যায় এবং ফলে সাইপ্রাসের 
কৃষকরা মার খায়। এ ব্যাপারে কৃষকদের 
সাহায্য করার জন্য সরকার হুভাবে 
এগোচ্ছেন। যেসব জাতের আন্কুরের চাহিদা 
ইউরোপের বাজারে সাধারণতঃ থাকে সেইসব 
জাতের চাষ বাড়ান ও দেশের মধ্যে ট্যুরিষ্টদের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে টেবল জাতের 


(Table Variety) আহ্গুরের চাষের সম্প্রসারণ । 
এ ছাড়াও ফসল তোলার পরে প্রতিটি কৃষক 


যে পরিমাণ আদ্গুর মদ তৈরীর কারখানায় 
(Winar/) বিক্রী করেন এবং সরকার 
নির্ধারিত দাম ও কারখানায় দেয় দামের _ 


বসহুন্ধরা ? শ্রাবণ ১৩৯১ 


_ মধ্যে যে ফারাকটুকু থাকবে তা অন্থদান 
হিসাবে কৃষক সরকার থেকে পেয়ে 
যাবেন। = | 

কৃষকরাও তাদের উৎপন্ন ফসলের সর্বোচ্চ 
দাম কিভাবে পেতে পারেন সেজন্য খুবই 
তংপর। ইংলণ্ডে মহিলারা লাল খোসাযুক্ত 


আলু পছন্দ করেন। অতএব ইংলণ্ড থেকে 


প্রতিবছর বীজ এনে সাইপ্রাসের কৃষকরা 
আলুর চাষ করেন। ইউরোপের লোকের! 
স্তালাঁভের (91৭) সাথে দু?’ এক টুকরো 
শসা পছন্দ করে, কিন্তু শসা যেহেতু গ্ৰীষ্ম 
প্রধান দেশের ফসল, অতএব সাইপ্রাসে 
| গ্রীনহাউসে (Greenhouse) শসার চাষ করা! 
হয়। আবার যেহেতু পশ্চিমের উন্নত দেশের 
লোকেরা এযাভোকেডো 4০০৪৫০) পছন্দ 
করে খুব এবং এর বাজার-দামও খুব বেশী 
_ স্থুতরাংসাইপ্রাসে কৃষকদের “এ্যাভোকেডো” 
চাষে সরকার থেকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 
অনেক গ্রামেই কৃষকদের সমবায় বিপণন 
সমিতি আছে। প্রতিটি সমিতিতে সদস্তরা 
চাদা দিয়ে একজন সর্সময়ের সচিব (Secre- 


91) রাখেন । এর কাজ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় বাজার ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ফসলের 
বাজার চলতি দাম সংগ্রহ করা এবং সদস্তদের 
উৎপন্ন ফসল যেসব বাজারে ভাল দাম 
পাওয়া! যাচ্ছে সেখানে চালান দিয়ে সাহায্য 
কর! । তবে এই কৃষি বিপণনের ব্যাপারে 
সরকারের আরও অনেক কিছু করার আছে 
বলে আমার ধারণা হয়েছে। সাইপ্রাস 
সরকার নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রকল্প নিয়ে 


বর্তমানে এগুচ্ছেন বলেও আমাদের বলা 


হয়েছে। | | 

পরিশেষে. আমি এটাই বলবো যে 
সাইপ্রাসের কৃষকদের মনোবল যে খুব বেশী 
তা আমার মনে হয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও 
খুব স্বচ্ছ এরা বছরের পর বছর ফসলের 
উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছেন আর এ কৃতিত্বের 
সিংহভাগ দাবী করার অধিকার আছে, 
সাইপ্রাসের মহিলাদের । কারণ হিসাবে 
বলা যায় সাইপ্রাসে বর্তমানে কৃষিকাঁজে 
ধারা ব্যাপৃত আছেন তাদের মধ্যে মহিলাদের 
সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশী ৷ 
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পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ রুষি বিষয়ক গরিকঘ্নার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
হো্টগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশন প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী য় সরকার 
নীতি, প্ৰকয়-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার. সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সম্ষ্টিপ্ৰত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাম, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্ধাবহার, ভূমিসংস্ষার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃখিতিত্তিক কটির ও ক্ষ দ্রশিজ, প্রার্মীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংগ্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিন্র, আলোকচিত্র, চিন্রকল। ইত্যাদি । | 


রচনার জগ্থ) সন্মানযমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্ৰকাশিত হবার পর) নি১নলিখিত হারে 
সশমানমূলা দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযৃত্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, থে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্ৰবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কিষি বিষয়ক নাটিকা £ 8০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্ৰবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, তে) কবিতা প্রেকুতি ও গ্ৰাম প্ৰাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা } 

রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুগ্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাত1-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় ৷ যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে আমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈয় পর্যন্ত 
এক বহনের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা। অগ্ৰিম 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা। টাদার টাকা “কুষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে লেখা 
রেখাঙ্গিত (ক্রুসডী পোস্টাল অর্ডার অথবা বেথাক্ষিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক? বসন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০- পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞপনের হার 2 প্রেথম প্রঙ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে লা) £ প্রচ্ছদ (৪ধ কভার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ 8০০ টাকা, সাধারণ পূণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বাৰ্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্ৰিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্‌-এস্‌’ থারা স্বীকৃত 
গজেন্দীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইছা একটি কৃষি-সম্পাকিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে. কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম ॥ সরকারী, বিধিবদ্ধ[স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বান্ধ, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুজ কর! হয় ॥ ১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেনসীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া যয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়৷ 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অপ্রিয় আদায় দিতে হয়। 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ রেজিঃ নং ডব্লিউ বিএস-৮৯  _ বন্ুুদ্বরাঃ শ্রাবণ ১৩৯১, ৪ আবণ ১৩৯১ = 


নানান সামগ্ৰী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে ' 


- ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্যাগ্রে। ইণ্ডাক্ীজ কর্পোরেশন লিমিটেড ত 


আধুনিক প্রথার চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী কলনের জন্য পাবেন: 





১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর/ইন্টারন্যাশনাল/এক্ট টি 
ট্রাক্টর 
: ২। ব্লাসায়নিক সার ২। কুবোটা/মিশুশুবিশি পাওয়ার টিলার 
৩। “সুজল|” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
৩। জৈব মি | ম্পসেট 
ৰ ৪। যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত প্ৰনাঞজো ৰু 
ৰ স্প্ৰেয়ার (Sprayer) | 
i রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ ৫1 “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল প্রেশার "= ডিও 
। মাঠি (Thresher) 
ইটা. 7 '_৬। হস্তচালিত হুইলহে।/সীড্‌ উইঙাৰ ৷ | ৰ ৰ 
ঢু নীড্‌ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইজ্যা:) | ত 
সি নি 


(ক) বিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগাঁর ও চুরুট তৈরীর ১ 
কারখানা স্থাপন করেছে_ যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের ' 


সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। নি 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
: যেখানে যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহাৰ্য আবর্জন! থেকে রাগ জৈব | 7 
সার উৎপন্ন হচ্ছে। ৷ 
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করন £ 2 3001 +, 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-উগ্তাষ্টীজ 


করপোরেশন লিমিটেড 


_. চাষবাসের সাহায্যে 
(একটি সরকারী সংস্থা) . . চু 

৷ ২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪ৰ্থ তল), কলিকাতা ৭০০,০০১ টা ৰ 

টেলিগ্রাম : A টেলিফোন : ২২-২৩১৪ - | 


"জনত প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা ৭.* **৯ হইতে মুদ্িত। = পরিচালনাধীন), কলিকাতা ৭** ০*৯ হইতে মুদ্ৰিত । 


৫2 








সম্পাদকীয় ৩--৪ 
পশ্চিমবাংলায় সরষের চাষ/প্রবাল গুপ্ত ৫--৬ 
মটরের একটি উন্নত জাত/সন্তোষ কুমার দত্ত 
৭-_৮ 
দাজিলিঙে গ্লাডিওলাস £ একটি সাক্ষাৎকার/ 
চিদানন্দ গোস্বামী ৯--২১ 
কৃষি উৎপাদনে কে, পি. এস ১৩--১৫ 
১৯৮৪-৮৫" সালে রবি-গ্রীক্ম চাষের 
কাৰ্ধহুচী ও লক্ষ্য ১৭--১৯ 
পান চাষ/সুধীর চন্দ্ৰ পাল ২০-_২৭ 
কাতিকে কৃষকের করণীয় ২৮ 
বিশ্বখাদ্ধ দিবস ও খাছ্োৎপাদনে মহিলাদের স্থান 
২৪৯-৩) 
সংবাদ ক 


সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ জ্যোতিরঞন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(সাধারণ) 


ডঃ দেবব্রত মুখাজীঁ, অপর কৃষি অধিকর্তা 
(গবেষণ।) 
ধুৰ্জটী মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধির্কতা (সম্প্রসারণ) 
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
অমিয় কুমার মিত্র, জেল! কৃষিতথ্য আধিকারিক 
(সদর) 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
১১০১৯১১৪৬৮১ 684. 15১৬০১ তব 


শ=্ৰন্ড্ন্দ শ্ব’ 
আশ্বিন-১৩৯১ 





১৪৯| কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থ। 
কর্তৃক প্রকাশিত 





sa a, oy 


eI 


.ৰিশামী ব কীটনাশক হানা খা. নি 


আপনার ধানের ফগলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 


দেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের 
প্রতিহত করার আভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূৰ্ণৰূপে পাকলে তাতে খাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন পি 
করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্থৃফল 
পাওয়া যায়। যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই 










নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফ করতে পারেন। 


৮/5র27 
ভি malts ভিডি মিত, 


কৃষি বিভাগ 
পোঃ বঃ নং ৯১৯, বোম্বাই ৪+* *২৫ 


আয়নামিত প্রতিটি চাষীর নির্ভরযোগ্য সহায় 


জা হাটি ত একে পি (ফোন (০০ ঘা তৰণ মতত টাও. উ $0 








শ[রতের বাংলার আকাশ বাতাস যখন শারদীয়া! উৎসবের 
আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে তখন কৃষকের ক্ষেতের ধান শরতের 
রোদে আর রাতের শিশিরে ধীরে পরিণত হয়ে ওঠে । এই 
ধান পরিণত পুষ্ট হয়ে যখন কৃষকের ঘরে উঠবে তখন তা 
একাধারে যোগাবে ক্ষুধার অন্ন, আনবে সংসারে সমৃদ্ধি। 
কিন্তু ক্ষেতের এই ধান ঘরে ওঠার আগে অনেক সময়েই নানা 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে কৃষকের ক্ষতি হয়ে যায়। : 

এ বছর খরিফ চাষের শুরুতেই অতি বৃষ্টির ফলে অনেক 
জায়গায় জল জমে চাষের পক্ষে সমস্তার স্থষ্টি করে। তবে 
সময়মত উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়ার ফলে এই সমস্তার 
মোকাবিলা করা অনেকটা সম্ভব হয়েছে এবং কৃষকরা এ বছর 
ব্যাপক জমিতে রোয়ার কাজ করতে পেরেছেন। এ বছর 
বৃষ্টির পরিমাণ অন্য বছরের তুলনায় বেশী হওয়ায় এবং আকাশ 
প্রায় মেঘলা থাকায় রোগ-পোকার উপদ্রপ কিছুটা বেশী। 
তবে এই সমস্যা সম্বন্ধে কৃষক এবং সরকার সজাগ থাকায় 
সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। যাতে 
রোগ-পোকার আক্রমণ হলেই তা দমন করার ব্যবস্থা নেওয়| 
যায়। আশা কর! যায় প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় আর 
না ঘটলে এ বছরও কৃষক ভাল ফলন তুলতে পারবেন। 

এই সময় আমন ধানের যত্ন ও তদারকি যেমন চলতে 
থাকবে সেই সঙ্গে রবি চাষের প্রস্তুতিও নিতে হবে । এই 
আশ্ষিনেই রবি চাষের কাজ শুরু হচ্ছে। আলু, গম, তৈলবীজ 
ডালশস্য এই সময়ের ফসল। এগুলির ফলন বাড়াবার জন্য 
এখন থেকেই তৎপর হতে হবে । 

গম এই সময়ের অন্যতম ফসল | গমের উৎপাদন মাঝে 
কিছুটা নেমে গেলেও গত বছর অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব 
হয়েছে এবং এ বছরও যাতে উৎপাদন আরও বাড়ানো যায় 
তার জন্য কাৰ্যসূচী নেওয়া হয়েছে। গমের উৎপাদন বাড়াতে 
গেলে প্রথমেই এর উপযুক্ত জাতটি বেছে নিতে হবে এবং 
সময়মত বোনার কাজ শুরু করতে হবে। 


৩ 


তাছাড়া তৈলবীজ ও ডালশস্যের কোন একটি বাড়তি 
ফসল তুলে নেওয়ার সুযোগও আশ্বিনে আছে। আশ্বিনে 
এমন অনেক জমি থাকে যেখানে পাট বা স্বল্প মেয়াদী ধান 
চাষ হয়ে গেছে । সেখানে মাটির রসে ও বৃষ্টির জলে সরষে, 
ছোলা বা মুসুরের যে কোন একটি ফসল তুলে নেওয়া যায়। 

ছোট ও প্রান্তিক কৃষকরা যাতে রবি ফসলের চাষ সময়মত 
শুরু করতে পারেন, সেজন্য মুস্থর, ছোল৷ প্রভৃতির মিনিকিট 
বিন। মূল্যে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 

এ বছর অতি বৃষ্টির ফলে খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলে 
পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই জলের সুযোগ নিয়ে কৃষকরা রবি 
চাষের জন্য বাপক কর্মন্চী নিতে পারবেন। রবি চাষের 
যে উৎপাদন লক্ষ্য সীমা এ বছর নিদিষ্ট করা হয়েছে তা 


রূপায়িত করতে সমর্থ হবেন এবং তা করতে পারলে এ বছরও 
খাছ উৎপাদনের নতুন রেকর্ড তৈরী কর! সম্ভব হবে। 





গণ্চিমবাংলায় 
ঘৰৰ চাষ 


সবরকম তৈলবীজের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় 
সরষের চাষই সবচেয়ে বেশী হয়। আর এর 
চাষও এ রাজ্য ক্ৰমশঃ বাড়ছে । গত পাঁচ 
বছরে এ রাজ্যে সরষের চাষ প্রায় দ্বিগুণ 
হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে খরিফ মরন্ুমে প্রখর 
খরার জন্য এ রাজ্যে অন্যান্য অনেক ফসলের 
চাষ কম হলেও, সরষের চাষ কিন্তু বেড়েছে । 
সরষের সঙ্গে তাল রেখে এ রাজ্যে তিলের 
চাষও ক্ৰমশঃ বাড়ছে। কিন্তু তা সত্বেও 
আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
তৈলবীজের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ 
উৎপাদন করছি। বাকী শতকরা ৮০ ভাগ 
তৈলবীজের জন্য এখনও আমরা বাইরের 
যোগানের উপর নির্ভরশীল। কাজেই 
স্বনির্ভরতার দিকে এগোবার জন্য আমাদের 
এ রাজো তৈলবীজের উৎপাদন এখনও 
অনেক পরিমাণ বাড়াতে হবে। যেহেতু 
সরষেই এ রাজ্যে প্রধান তৈলবীজ, তাই 
সরষে চাষের প্রতি আমাদের বিশেষ নজর 
দিতে হবে। এর এলাকা। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
একর প্রতি ফলন বাড়ানোও বিশেষ 
প্রয়োজন। 





কুষি উন্নয়ণ আধিকারিক-_(তৈলবীজ), কৃষি 


অধিকার ৷ 


৫ 


' প্রবাল গুণ্ড 


দেখা যাচ্ছে যে গত কয়েক বছর ধরে 
সরষে চাষের এলাকা ক্রমশঃ বেড়েছে। 
কিন্ত সীমিত সেচ ব্যবস্থার মধ্যে সরষের চাষ 
আরও খুব বেশী পরিমাণ জমিতে বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়তো সম্ভব হচ্ছে না। তবুও এরই 
মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যতখানি সম্ভব 
সরষের চাষ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে । সেচ- 
সেবিত এলাকায় ছুটি প্রধান ফসলের 
মাঝখানে যে সময়টা পাওয়া যায়, তাতে 
স্বল্পমেয়াদী টোরিয়ার (অগ্রনী) চাষ করে 
একটি অতিরিক্ত ফসল নেওয়া! যেতে পারে। 
এ ছাড়া এক ফসলী অসেচ এলাকায় খরিফ 
মরন্রমে স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধান 
চাষের পর মাটিতে থেকে যাওয়া রসের 
(আৰ্দ্ৰতা) ব্যবহারে কোনও স্বল্পমেয়াদী এবং 
স্বল্পসৈচে চাষযোগ্য সরষের চাষ করা যেতে 
পারে যেমন সীতা, বিনয়, ইত্যাদি । এভাবে 
অন্ত কোনও রবি ফসলের এলাকা না 
কমিয়ে সরষের চাষের এলাকা বাড়ানো 
সম্ভব। এছাড়া গম, ছোলা, মুসুর ইত্যাদি 
ফসলের সঙ্গে মিশ্র চাষ করেও সরষের 
এলাকা বাড়ানো সম্ভব । 

ফলন (হেক্টর প্রতি) বাড়ানোর দিকেই 
নজর বেশী দেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্থ 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন ১৩৯১ 


পশ্চিমী রাজ্যগুলির তুলনায় এখানে সরষের 
হেক্টুর প্রতি ফলন বেশ কম। উন্নত প্রথায় 
চাষ করে সরষের ফলন অনেকটা বাড়ানো 
সম্ভব । এরজন্য প্রয়োজন ভালো বীজ, 
সুষম সার প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় সেচব্যবস্থা 
এবং রোগ পোকার আক্রমণে সঠিক ওষুধ 
প্রয়োগ । শুধুমাত্র উন্নত বীজ ব্যবহারেই 
ফলন প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়ে নেওয়া যায়। 
বহরমপুর তৈলবীজ অনুসন্ধান কেন্দ্র থেকে 
কয়েকটি ভাল জাত বেরিয়েছে, যেমন-_ 
অগ্রনী, সীতা, বিনয় । বরুনা, আর-ডব্রিউ 
৩৫১ এবং আর-ডব্লিউ ৮৫-৫৯ জাতও ভাল । 

পশ্চিমবাংলায় কৃষকদের উন্নত প্রথায় 
সরষের চাষ ও তার ফলন দেখাবার জন্য 
১৯৮২-৮৩ সালে কৃষি বিভাগ থেকে ২,৫৬০টি 
সরষের প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হয়। এই 
প্রদর্শন ক্ষেত্রগুলির জন্য কৃষকদের 
প্রয়োজনীয় বীজ, সার এবং কীটনাশক 
সরকারী খরচে দেওয়া হয়। এই রকম ছুটি 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রের বিবরণ এখানে দেওয়া হ’ল৷ 

বর্ধমান জেলার কীাকসা ব্লকে গিয়ে- 
ছিলাম। এ ব্লকে সে বছর ছুটি সরষের 
প্রদর্শনীক্ষেত্র করা হয়। একটি করা হয় 
পিয়ারীগঞ্জ গ্রামে শ্রীস্থহাস বাগের জমিতে । 
দ্বিতীয় প্রদর্শনী ক্ষেত্রটি করা হয় ডাঙ্গাল 
গ্রামে শ্রীম্ুধীর ঘোষের জমিতে । ছুটি 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রই এক বিঘা করে জমির উপর 
হয়েছে। একবিঘার এই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে 


শ্রীস্তহাস বাগ ফলন পেয়েছেন ১৬৫ কেজি 
অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছে ১২.৩৮ 
কুইন্টাল এবং শ্রীস্ুধীর ঘোষ তার প্রদর্শনী 
ক্ষেত্রে ফলন পেয়েছেন ১৪১ কেজি অর্থাৎ 
হেক্টর প্রতি ফলনের হিসেব হচ্ছে ১০:৫৭ 
কুইণ্টাল। শ্রীঘোষের জমিতে জাব পোকার 
আক্রমণ হয়েছিল তার জন্য রোগর স্প্রে করা 
হয়েছিল। তা সত্বেও ফসলের কিছু ক্ষতি 
হয়। জাব পোকার আক্ৰমণ না হলে বা 
ঠিকমত পোকা দমন করতে পারলে শ্রীঘোষ 
ফলন আরও বেশী পেতেন ৷ 

এক বিঘার এই প্রদর্শনী ক্ষেত্র ছুটির 
জন্য শ্রীবাগ এবং শ্রীঘোষকে দেওয়া হয় 
১ কেজি ক'রে উন্নত মানের বীজ (সীতা)। 
এই বীজ এরা বুনেছিলেন অগ্রহায়ণ মাসের 
প্রথম সপ্তাহে । প্রতিটি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে 
সার দেওয়া হয়েছে ইউরিয়া ১০ কেজি, 
সুপার ফসফেট (সিঙ্গল ) ২৭ কেজি এবং 
মিউরেট অফ পটাশ ৬ কেজি । সেচ দেওয়া 


হয়েছে দুবার বোনার ২* এবং ৪* দিন পরে। 


জমির অবস্থান একটু উচু এবং মাটি হালকা। 
ফসল কাটা হয়েছে বোনার ৯৫ দিন পর। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সম্ভবমত সরষে 
চাষের এলাকা বাড়িয়ে এবং উন্নত প্রথায় 
চাষ করে সরষের ফলন আশান্ুরপভাবে 
বাড়ানো সম্ভব এবং এ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য তার তৈলবীজের ঘাটতি পূরণে বেশ 
কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে । 





* মটৰেৰ একটি টন 
| 


ডাঁল হিসেবে মটরের চাষ পশ্চিমবঙ্গে 
বেশী প্রচলিত নয়। তবে শু'টীর জন্য এই 
ফসলের চাষ বহুল প্রচলিত। যে সব জাত 
ডাল হিসেবে চাষ হয় সেগুলো দীর্ঘমেয়াদী ও 
মটরের ছত্রাক ঘটিত প্রধান রোগ “পাউডারী 
মিলডিউ” সহনশীল নয়। কাজেই স্বল্প- 
মেয়াদী ও কাচা শুটি হিসেবেও ব্যবহার 
করা যায় এমন জাত কৃষকদের কাছে 
সহজেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। 
__ এইরকম একটি জাতের নাম জি. এফ- 

৬৮। এটি ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার থেকে 
উদ্ভুত ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে 
বহরমপুরস্থ ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেষণা 
কেন্দ্রে মূল্যায়িত। কাতিক মাসের মাঝা- 
মাঝি চাষ করলে মাঘ মাসের মাঝামাঝি, 
মোট ৮২--৮৫ দিনের মধ্যেই ফসল তোলার 
উপযুক্ত হয়ে যায়। ৫৫--৬* দিনে একবার 
কাচা শুটি তুলে নিয়ে বাকী শুটি ডাল 
হিসেবে নেবার জন্য রেখে দেওয়া যায়। 
স্বল্প মেয়াদী হওয়ার জন্য এই জাতটিতে 
“পাউডারী মিলডিউ” রোগের আক্রমণ 
হবার স্থযোগ কম। কোনও কোনও বছর 
i এই রোগ হয়ই না ৷ 


ডালশস্থয ও তৈলবীজ গবেষণ! কেন্দ্র, বহরমপুর ৷ 


প্রকৃতি--বেঁটে জাতের গাছ, উচ্চত৷ 
৪৫-৫০ সেঃমিঃ, শাখা-প্রশাখা কম হয় ও 
লতানে নয়। শুটির আকার বড় ও প্রতি 
শুটিতে ৫-৬টি বীজ থাকে। বীজ বড় 
আকারের ও খোসা কৌচকানো, প্রতি 
১০*টি বীজের ওজন গড়ে ১৫--২০ গ্রাম । 
যেখানে প্রচলিত দীর্ঘমেয়াদী জাতগুলোর 
১০*টি বীজের ওজন গড়ে ৬--৮ গ্রাম । বীজ 
ও ফুলের রং সাদা ৷ 


চাষ পদ্ধতি 

জমি নিৰ্বাচন--এটেল, অগ্ন বা ক্ষার 
জাতীয় মাটি ছাড়া অন্য সব রকম জমিতেই 
এই জাতটির চাষ সম্ভব । তবে বেলে ও 
বেলে-দো-আশ মাটি ও জল নিকাশের 
ভালো ব্যবস্থা আছে এমন জমিতেই এই 
উন্নত জাতটির চাষ ভালো হয়। 

বীজ বোনার সময়__কাতিকের মাঝা- 
মাঝি সময়ের আগে জি. এফ-৬৮ উন্নত 
জাতটির চাষ করা সম্ভব নয়। কেননা 
শীতের আবহাওয়া এই জাতটির বিশেষ 
প্রয়োজন ৷ 

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি-_গাছ ছোট 
আকারের হওয়ার জন্য হেক্টর প্রতি বেশী 
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পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়। ছিটিয়ে 
বা সারিতে যে ভাবেই বোনা হোক না 
কেন, হেক্টর প্রতি ৭৫ কেজি বীজ 
লাগবে। সারিতে বুনলে প্রতি সারি 
২০ সেঃমি; দূরে দূরে হবে ও এই দূরত্বে 
পরিমাণ মত বাঁজ ফেললে ছুটি গাছের 
মধ্যেকার দূরত্ব ১৫ সেঃমিঃ হবে। ভালো 
রসযুক্ত জমিতে বুনতে হবে। কেননা 
বীজের আকার বড় হওয়ার ফলে অংকুরো- 
দগমের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রসের প্রয়োজন ৷ 

বীজ শোধন-_পধ্যাপ্ত সংখ্যক গাছ 
পেতে হলে বোনার আগে প্রতি কেজি বাজ 
থাইরাম-ঘটিত ওষুধ যেমন 'থাইরাইড” বা 
পি. সি. এম. বি. ঘটিত ওষুধ যেমন 'ব্রাসিকল- 
৭৫, তিন গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন 
করে নিতে হবে। 

জীবাণুসার প্রয়োগ_কখনও মটরের 
চাষ হয়নি এমন জমিতে নিয়মান্থুগ জীবাণু 
সার প্রয়োগে ভাল ফলন আশা করা যায়। 
তবে জমিতে যদি আগে মটর, মুস্থুর ও 
খেসারীর চাষ হয়ে থাকে তবে জীবাণুসার 
প্রয়োগ না করলেও চলবে । 

সার প্রয়োগ--মটর শিশ্িজাতীয় ফসল । 
তাই এই ফসলে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের 
প্রয়োজনীয়তা সীমিত। তবে ফসফেট 
ঘটিত সারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। 
জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ২০ কেজি 
নাইট্রোজেন ও ৪০ কেজি ফসফেট প্রয়োগ 
করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে । 


সেচ--সেচ প্রয়োগে মটরের ফলনে 
সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই উন্নত 
জাতটির বেলায় । বোনার ২০--২৫ দিন পর 
মাটিতে রসের অভাব দেখা গেলে একটি সেচ 
দিতে হবে। ১৫-_৩* দিন পর আর একটি 
সেচ দিতে হবে। সেচের প্রয়োজন অবশ্যই 
মাটিতে রসের অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। 

রোগ ও পোকার আক্রমণ দমন__ 
মটরের প্রধান রোগ ছত্রাক জাতীয় 
“পাউডারী মিলডিউ”। জি. এফ-৬৮ স্বল্প 
মেয়াদী। তাই এই জাতটিতে “পাটডারী 
মিলডিউ” দেখা দেবার সম্ভাবনা কম। 

কাগুছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ চারা 
অবস্থা থেকেই দেখা যায়। এই পোকার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে এণ্ডোসাল- 
ফান জাতীয় ওষুধ যেমন ‘খথায়োডান’, 
“হিলডান”, 'থায়োটকস" ইত্যাদির প্রয়োগ 
করতে হবে। প্রতি লিটার জলে ১বা ১'৫ 
মিঃ লিঃ পরিমাণ ওষুধ মিশিয়ে, হেক্টর প্রতি 
৫০০৭০ লিটার দ্রবণ প্রয়োগ করতে 
হবে। চারার অবস্থা ভেদে দ্রবণের পরিমাণ 
ঠিক করতে হবে। 

ফলন-_ উপরোক্ত পদ্ধতিতে চাষ করলে 
হেক্টর প্রতি গড়ে ২৫ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া 
যাবে। একবার শুটী তুলে নিলে শুটীর 
ফলন হেক্টর প্রতি ৫০ কুইণ্টাল পাওয়া যাবে। 
এর ফলে উপরোক্ত ফলনের হার কম 
হবার সম্ভাবন৷ কম। এই উন্নত জাতটির 
চাষে এটাই প্রধান স্মুবিধ৷ ৷ 








ক৷শিয়াঙের বি, 
পাণ্ডে পাচ, প্লাম' 
ইত্যাদি ফলে প্রথম 
পুরস্কার বিজয়ী । 
পশর! দেখাচ্ছেন 
বন্থ দ্ধ রা র সহ্‌- 
সম্পাদক.কে 





দাজিলিঙে গ্রাডিঙলাত£ 


* একটি মাক্ষাতকাৰ 


হ্যা, প্রীবি. পি. পাণ্ডে কালিম্পঙের 
জনৈক নামীদামী প্রতিভাধর প্রগতিশীল 
কৃষক মাত্ৰ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা এবং 
প্রগতি-চিন্তা_এই কয়েকটি বৃত্তির দৌলতে 
কালিম্পংবাসী এই পাহাড়ী ভদ্রলোকটি 
তামাম জেলায় এবং উত্তর বঙ্গেও কৃষিতে 
উল্লেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছেন । 

শিলিগুড়ির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্ৰীষ্মকালীন 
ফল প্রদর্শনীর উৎসবেই শ্রীপাণ্ডের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ। উৎসব উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্য 
কৃষি মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ। এই ফল প্রদর্শনীতে 
শীতমণ্ডলীয় ফলে একাধিক পুরস্কার বিজয়ের 
কৃতিত্ব শ্রীপাণ্ডের। 


চিদানন্দ গোস্বামী 


সাক্ষাংকার নিচ্ছিলাম প্রদর্শনী কক্ষে 
বসেই ৷ ধারে পাশে সামনে বিচিত্র রঙের 
আমেরিকান গ্নাডিওলাস ফুলের বাহার। 
পুষ্পকুম্ত থেকে বেরিয়ে আছে মনোরম রডীন 
গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের শিষ। প্রদর্শনী কক্ষের 
একটি কোণ ষেন গ্রাডিওলাসের কুঞ্জবন। 
জেনে বিস্মিত হলাম, এই আকর্ষণীয় পুষ্প- 
বাহার শ্রীপাণ্ডেরই স্ষ্টি। শুধু তাই নয়, 
কালিম্পং দাজিলিং জুড়ে আমেরিকান 
গ্লাডিওলাস ফুলের বৃহদাকার উৎপাদক বলতে 
একমাত্র শ্রী বি. পি. পাণ্ডেই। এবং এহো 
বাহা। দাজিলিঙ থেকে তার ফুল বিক্রী 
হয় কোলকাতা, দিল্লী এবং বন্থেতে। 
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তথ্যগুলো শুনতে শুনতে ক্রমেই আমার 
মানসিকত৷ যখন রঙীন হয়ে উঠছিলো, তখন 
শ্রীপাণ্ডে আমাকে তার পূর্ব ইতিহাসে নিয়ে 
গেলেন। 

দাঞ্জিলিঙর কালিম্পঙে শুভবস্তিতে 
বাড়ি। পুরোদস্তর কৃষক। ১৯৬৬ সালে 
চাষ করতেন ধান, ভুট্টা, মিলেট ইত্যাদির । 
ঝোক গেল ফুলকপির দিকে । ছু-একর 
জমিতে সুরু করলেন ফুলকপির স্লোবল, 
ডালিয়া জাতের চাষ । তল্লাট জুড়ে সাফল্যের 
যশকথা ছড়িয়ে পড়ল আর লাভও হোল 
ধান ভুট্টার চেয়ে অনেক বেশি এই কপিতে। 
ফুলকপির বীজের উৎপাদক হিসেবে শ্রীপাণ্ডে 
একটি আকর্ষণীয় নাম হয়ে উঠলেন ৷ লাভের 
কথা এবং বীজের মানের কথা মনে রেখে 
তিনি কালাটিভেশন প্যাটার্ণ বা চাষপ্রথা 
পালটে ফেললেন। এই নতুন প্রথায় বীজ 
করে তার ৫-৬ গুণ বেশী লাভ হতে থাকল। 
সেই ট্রাডিশন আজো চলেছে । এখন আর 
২ একরে নয়। ৫ একরে ফুলকপির বীজের 
চাষ। জেলার সীমানা ছাড়িয়ে স্রীপাণ্ডের 
ফুলকপির বীজের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা 
নানা জেলায় স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ল। 

শ্রীপাণ্ডে সর্দাই নিত্য নতুন চিন্তার 
অধিকার নিয়ে চলেন। এই নিত্য নব চিন্তা 
ও প্রগতিশীলতাই তাকে নতুন নতুন পথের 


১৩৯১ 


হাতছানি দেয়। তখন আমেরিকায় 
পড়াশুনো করছেন শ্রীপাণ্ডের মেয়ে। 
আমেরিকা থেকে মেয়ে পাঠালেন 


আমেরিকান গ্নাডিগওলাস ফুলের কয়েকটি 


বান্ধ বা গুটি। আর তাই থেকে শ্রীপাণ্ডে 
নিষ্ঠায় এবং গভীর অনুপ্রেরণায় তৈরি 
করলেন কয়েক লক্ষ গুটি। ৮-১*টি গুটি 
থেকে ৭ বছরে লক্ষ লক্ষ গুটি তৈরি 
হোল। 

এপ্রিল থেকে জুন, মাত্র তিন মাসের 
মরশুম এই ফুলের। তিন মাস পরেই 
বান্ব তুলে ফেলেন। এক একটি বান্ধ 
থেকে প্রায় ৭০টি গুটি। এগুলো সংরক্ষণ ' 
করে তার থেকেই মালটিপ্লিকেশন করে 
গুটির সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন। মাটি থেকে 
এক একটি মরশুমে প্রায় ৪ মণ বান্ব 
তোলেন পাণ্ডেজী। আড়াই একরে এই 
বান্বের চাষ । 

অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারটাও জেনে 
নিলাম বৈকি। আড়াই একরে মোট অর্থ ? 
বিনিয়োগ ২* হাজার টাকা। প্রতিটি বাহ 
এক টাকা হিসেবে ৪* হাজার বান্ধ থেকে 
৪* হাজার টাকা পাচ্ছেন পাণ্ডেমশাই। 
আর ফুল? ফুল থেকে আসছে ৪* হাজার 
টাকা । মোট আয় মরশুমে ৮* থেকে 
৯* হাজার টাকা। শ্রীপাণ্ডের কথা মতো 
খরচা বাদ দিয়ে সব ঝুকি বাদ দিয়ে লাভ 
থাকে প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা । 

বাজার সম্বন্ধে বললেন, সবচেয়ে ভাল 
বাজার দিল্লী আর বন্বে। ওখানের ফুল 
বাজারে পাণ্ডের গ্রাডিওলাসের বিশেষ কদর । 
কোলকাতাও মন্দ নয়। কোলকাতার নিউ 
মার্কেটে দৈনিক প্রায় হাজারটি ষ্টিক । 
পাঠান। 


১০ 


রাজ্য গ্ৰীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনীতে শীত- 
মগ্ডলীয় ফলের গীচ এবং প্লামে ছু দুটো প্রথম 
পুরস্কার বিজয়ী শ্রীপাণ্ডে। ৫০টি গাছ 
ছিলো আপেলের ৷ চেষ্টাও করেছিলেন 
আপেল-চর্চার। কিন্ত জমি সায় দেয়নি বলে 
সব গাছ নষ্ট করে ফেলেছেন। তার পর 
শুরু করলেন গীচ, প্লাম, গীয়ারসের চাষ । 
১০টি গীচ, ৪০টি প্লাম এবং ১০টি গীয়ারস 
ফলের গাছ রয়েছে তার। কাঠমাণ্ডু থেকে 
জাত এনে চাষ করছেন। শ্রীপাণ্ডের 
আক্ষেপ, ‘এই শীতমণ্ডলীয় ফলের চাষ করছি 
ঠিকই, কিন্ত এদের ভালো মার্কেট নেই। 
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আর সেই কারণেই কোন ইগ্ডাস্্রও নেই ৷ 
তাই এ সবের চাষ সম্প্রপারণের পথে বহুত 
ঝামেলা ৷’ শ্রীপাণ্ডের পাশেই দাড়িয়ে তার 
তরুণ পুত্র । চোখে মুখে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও 
প্রত্যয়। জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, গ্রাজুয়েট 
হয়েছেন, কিন্তু বাবার সঙ্গে চাষেই থাকবেন ৷ 
শ্রীপাণ্ডের আর ছুই ছেলেও বাবার সঙ্গে 
চাষে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাক্ষাৎকার 
শেষ হতেই পিতা-পুত্র সৌজন্যের হাসি 
হাসলেন । কিন্তু চাষে তার আন্তরিকতা এবং 
গভীরঅন্ুপ্রেরণা আমাকে মুগ্ধ করে রাখল-_ 


“বিস্মিত করে রাখল ৷ 


মতে ডাল শস্তের ফলন 
বাড়িয়ে তুলতে, বীজ-ডাল রিজোবিয়াম 
কালচার দিয়ে শোধন করে নেওয়া একান্ত 
দরকার। কিন্তু গ্রামে ঠিকমত ব্যবস্থা না 
থাকায় সেখানে রিজোবিয়াম কালচার 
সংরক্ষণ করা যায় না। সুতরাং বেশীর ভাগ 
চাষীই এই অন্থবিধার জন্য বীজ-ডাল 
রিজোবিয়াম কালচার দ্বারা শোধন না করেই 
তা চাষ করছেন, ফলে ফলনও কম পাচ্ছেন। 





সুতরাং রিজোবিয়াম কালচার যাতে 
গ্রাম্য পরিপ্রেক্ষিতেও ঠিকমত সংরক্ষণ করা 
যায় তার জন্য নতুন দিল্লীতে অবস্থিত 
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থার মাইক্রো- 
বায়োলজি বিভাগ খুব সস্তায় এক প্রকার 
পুষ্টি-সাধন যন্ত্র (7০৮৪৫০/) তৈরী করেছেন ৷ 
ডালের ফসলের পর্যাপ্ত ফলন পাওয়ার জন্য 
রিজোবিয়াম কালচার নামে রাসায়নিক 
সংমিশ্রণে পর্যাপ্ত পরিমাণে রিজোবিয়া ও 
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এ্যাজোটোব্যাকটার নামে বীজাণু উপস্থিত 
থাকা দরকার। কারণ এই বীজাণু জীবিত 
থাকলেই ডাল-বীজকে এই সংমিশ্রণ দ্বার! 
শোধন করা হলে, সেই বীজ পরবর্তীকালে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণে সমর্থ 
হবে এবং নিজের শিকড়ে বহু সংখ্যায় গুটি 
উৎপন্ন করে সেখানে তা সংরক্ষণ করতে 
পারবে । এই সংরক্ষণ কাজ অব্যাহত 
রাখার জন্য রেফ্রিজারেটর দরকার। কিন্তু 
গ্রামাঞ্চলে তার অসুবিধা থাকায় রিজোবিয়াম 
কালচার পলিখিন ব্যাগে করে মাটির 
তলায় পুসামাড্পটে রাখার অভিনব 
ব্যবস্থা কৃষি-বিজ্ঞানীরা সম্ভাবিত করে 
তুলেছেন। 

প্রথমে. কোন বড় গাছের তলার ছায়ায় 
একটি ২০ লিটার মাপের বড় মুখের মাটির 
পাত্র পুঁতে রাখতে হবে। তারপর হাঁড়ির 
ভেতর পুরু স্তরে (১৫-__২* সেঃ মিঃ) নদীর 
বালি ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে করে শুধু হাঁড়ির 
কানা ও তার ঢাকা দেখা যায়। তারপর 
পলিথিন ব্যাগগুলি যার ভেতর রিজোবিয়াম্‌ 
এবং এ্যাজেটোব্যাকটার কালচার ভরা 
আছে সেগুলি একের পর এক করে হাড়ির 
ভেতর সাজিয়ে রাখতে হবে এবং তার পর 


বালির ওপর ভালো করে জল সেচ দিতে 
হবে। এইভাবে মাটির তলায় হাঁড়ির ভেতর 
এই কালচার সংরক্ষণ করলে পর্যাপ্ত সংখ্যায় 


কালচার বীজাণু সংরক্ষণ করা যাবে। এই « 


সংরক্ষণ পরীক্ষার ফল আই. এ. আর. আই. 
কর্তৃক নিয়লিখিত পরিসংখ্যানে দেওয়া 
হয়েছে £--- 

বাকটেরিয়াল কালচার তিনভাগে ভাগ 
করে এই ভাবে সংরক্ষণ কর! হয়? 

১। ঘরের ভেতর সবনিয় তাপে 
(৩২-৫২ সেন্টিগ্ৰেড) 

২। ঘরের বাইরের সৰ্বনিয় তাপে 
(৩২-৯২ সেন্টিগ্ৰেড) 

৩। এবং তৃতীয় ভাগ উল্লিখিত উপায়ে 
মাটির তলায় ২৬-_-৩৭০ সেন্টিগ্রেডে। দেখা 
গেছে মাটির তলায় হাঁড়ির ভেতর সংরক্ষণ 
করায় এই কালচারের জীবাণু পর্যাপ্ত সংখ্যায় 


জীবিত পাওয়া গেছে। স্মুতরাং চাষীরা 


রিসার্চ স্টেশন থেকে এই ব্যাকটেরিয়া 

কালচার এনে মাটির তলায় সংরক্ষণ করতে 

পারেন এবং দরকার মত ডাল-বীজ তাতে 

শোধন করে নিয়ে পর্যাপ্ত ফসল তুলে লাভের 
ংক বাড়াতে পারেন। 

(এফ. আই. ইউ-এর সৌজন্যে)। 
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নিরঞ্জন ভূঞ্যা 


কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, এক কথায় 
“কে. পি. এস” এই নামটির সঙ্গে এখন গ্রাম 
বাংলার মানুষ অপরিচিত নয়। কৃষকদের 
চাষের নানা সমস্যা, তার বৈজ্ঞানিক সমাধান 
কি হতে পারে, আথিক সাহায্য কিভাবে 
পাওয়া যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে কৃষকদের 
সাহায্য করছেন এই কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা । 
উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন যাতে কৃষকরা বাড়াতে 
পারেন। কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা কিভাবে 
কৃষকদের সাহাযা করছেন মেদিনীপুর জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে তারই কিছু ঘটনা এখানে 
তুলে ধরা হলো । 


কৃষিতথ্য আধিকারিক (পঃ) 
জেলা মেদিনীপুর 
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বিশাল মেলার 
কে. পি. এস. 
কৃষক ভাইদের 
চীনাবাদাম গাছ 
দেখাচ্ছেন। 


কৃষি উতণাদনে 
কে. গি. এম 
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সবং ব্লকের দেডোবা ১নং সারকেলের 
৩নং ইউনিটের কৃষি কাজ দেখার জন্য 
একদিন কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে 
রওনা হলাম। উচিতপুর প্রাইমারী বিদ্যালয়ে 
পৌছে পাশের গ্রামের একজন কৃষক 
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা হলো ৷ 
সেখানে গ্রামের আরও কয়েকজন কৃষক 
উপস্থিত ছিলেন। আমরা কে. পি. এস 
শ্যামল চক্রবস্তীকে খু জছি জেনে তারা বললেন 
যে শ্যামলবাবুর আজ এখানে আসার কথা 
আছে। সেজন্য তার! এখানে অপেক্ষা 
করছেন। তারা এও জানালেন যে শ্যামল 
বাবু এখানে আসতে তাদের চাষের অনেক 
উপকার হয়েছে । চাষ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন 
এসেছে । যেমন তারা আগে দেশী ধান 
কেটে গম চাষ করতেন। তাতে গম বুন্তে 
দেরী হতো । ভাল ফলন পাওয়া যেত না। 
এ বছর শ্যামলবাবুর কথামত অধিক ফলনশীল 
জলদি জাতের ধানের চাষ করেন, সেই ধান 
কেটে গম সময় মত লাগাতে পেরেছিলেন । 
সরষের চাষ এখানে বাড়ছে এবং অনেকে 
এখানে বিনয় সরিষার চাষ করেছেন। তার 
ফলনও খুব ভাল হয়েছে। বোরোর জন্য 
বীজতলা এখন সময় মত এবং উন্নত পদ্ধতিতে 
করা হচ্ছে। তাছাড়া ছোটখাট পরামর্শ 
সব সময়ই শ্ঠামলবাবুর সঙ্গে করা হচ্ছে। 
উনি আসাতে আমাদের চাষের কাজে খুবই 
সুবিধা হয়েছে। কোন সমস্তায় পড়লেই 
শ্যামলবাবুর কাছে সবাই ছোটেন। 

আর একদিনের ঘটনা ৷ নারায়ণগড় 


ব্লকের মকরামপুর ১নং সারকেলের ২নং 
তালা ইউনিট পরিদর্শনে গেছি। এ 
অঞ্চলের কে. পি. এস মৃত্যুঞ্জয় রায়কে 
গ্রামেই পাওয়া গেল। তিনি তখন গ্রামের 
কৃষকদের নিয়ে চাষের বিষয় আলোচনা 
করছিলেন। কৃষকরা তাকে নানা প্রশ্ন 
করে যাচ্ছিলেন। আলোচনার শেষে 
কৃষকরা অনেকেই আমাদের জানালেন 
কি ভাবে তাদের কাজের সুবিধা হচ্ছে 
কে. পি. এস.রা নিয়মিত গ্রামে যাওয়ার 
জন্য । 

যেমন ক্ষুদিরাম জানা নামে একজন 
কৃষক বলে উঠলেন, বোরো বীজ ধান যে 
বোনার আগে ওষুধ দিয়ে শোধন করে 
বেছে নিলে ভাল হয় তা জানতাম না। 
বিভূতি বাঁকুড়া একজন যোগাযোগকারী 
কৃষক, উনি বললেন কে. পি. এস-এর 
উপদেশ মত সেচের জলের অস্থুবিধার কথা 
চিন্তা করে তিনি বোরো চাষ কমিয়ে গত 
বছর থেকে সরিষ। চাষ আরম্ভ করেছেন। 

আরও একটি ঘটনা তুলে ধরছি। 
কেশিয়ারী ব্লকের ১নং ঘৃতগ্রাম সারকেলের 
একটি গ্রামের নাম দরবারমেল। | চারি- 
দিকে মাঠ ধূ ধু করছে শুদ্ধ-ডাঙ্গা, সারা বছর 
এমনই পড়ে থাকে । বর্ষাকালে বোনা 
ধান লাগান হয়। কিন্ত বৃষ্টির সুসম বন্টনের 
অভাবে ফসল প্রায়ই ঘরে ওঠে না। সদর 
দক্ষিণ মহকুমায় প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার 
একর জমির মাটি লাল, সেখানে কোনও 
ফসল হয়.না বললেই চলে ৷ এ সব এলাকায় 
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তিল ও পাটবীজ ইত্যাদি একক অথবা সাথী 
ফসল হিসাবে লাগানর জন্য কৃষকদের 
উৎসাহিত করা হয়। এ সারকেলের 
কে. পি. এস অমৃতময় মাহাত এ এলাকা 
বেছে নিয়ে চাষী ভাইদের উদ্ধ দ্ধ করেন। 
কৃষি বিভাগ থেকে কেবল মাত্র চীনাবাদাম, 
কলাই, তিল, পাটবীজ ও ছুলার ধান ছাড়া 
অন্য কোন বীজ সরবরাহ করা হয় নি। 
ফলে সাথী ফসল হিসাবে চাষ না করে 
যেটুকু বীজ পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে এক 
যায়গায় প্রায় ৭-৮ একর চীনাবাদাম, ২ 
একর কলাই, ৪ একর ছুলার ধান, দেড় একর 
পাটবীজ ও ৫* শতাংশ তিল-চাষ চাষী- 
ভাইদের দিয়ে করিয়ে সকলের প্রশংসা 
কুড়িয়েছেন ও চাষীভাইদের মনে একটা 
সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন। শুদ্ধ ডাঙ্গ 
জমিতে বিন! সেচে শুধু বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে 
যে এত সুন্দরভাবে ফসল ফলান যায় চাষী- 
ভাইদের তা ধারণা ছিল না। এইভাবে 
চাষ করে চাষীভাইরা একর পিছু তিন থেকে 
চার কুইন্টাল চীনাবাদাম ফলিয়েছেন, যার 


বসুন্ধরা ; আশ্বিন 


বাজার মূল্য পনের শত থেকে ছুই হাজার 
টাকা ৷ ছুলার ধানও খুব ভাল হয়েছে। 
ভাল হয় নি পাটবীজ, তা শুধু যত্বের অভাবে 
এবং অসময়ে লাগানর জন্য । 

শুদ্ধ ডাঙ্গা জমিতে যে এত সুন্দর ভাবে 
ফসল চাষ করা যায় তা দেখে মেদিনীপুরের 
জেলা শাসক খুশী হয়েছেন ও প্রশংসা 
করেছেন ৷ মহকুম! কৃষি আধিকারিক 
মেদিনীপুর (সদর) দক্ষিণ, কেশিয়ারী ব্লকের 
কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সহযোগিতায় 
এই সম্ভাবনাকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে 
ধরার জন্য তিন চারটি ব্লকের কৃষক ভাইদের 
নিয়ে উক্ত স্থানে একটি কিষান মেলার 
“আয়োজন করেন। কে. পি. এস অমৃতময় 
মাহাতর অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুরূপ চাষ এবং 
সেটাকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা উপস্থিত 
চাষীভাইদের বিশেষ ভাবে উদ্ধ দ্ধ করেছে। 
বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ফসলের পরিবর্তন ঘটিয়ে 
এ শুষ্ক ভাঙ্গা জমি থেকে যে যথেষ্ট আয় _ 
করা যায় তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে 
অনেক চাষী ভাইরা সেদিন কিষান মেলা 
থেকে ফিরেছেন। 
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উন্নত প্রথায় রাই ও সরষের চাষ করে ফলন বাড়ান 


* উন্নত জাত 
ULL want SVG VEL ec COLE 


জাত মেয়াদ বোনার সময় সারের পরিমাণ 
(দিন) (উদ্ভিদ খাস্য হিসাবে 
একর প্রতি কেজিতে) 


প্রাথমিক সার চাপান 
নাঃ কঃ পঃ সার 
নাইট্রোজেন 

অগ্রনী ( টোরি বি ৫৪ ) ৭০-৭৫ আশ্বিনের মাঝামাঝি 
থেকে কাতিকের ১ম সপ্তাহ ৮ ৮ ৮ ৮ 

সীতা (রাই বি ৮৫) ৮%--৯* কাতিকের মাঝামাঝির 
মধ্যে ১০ ১০ ১০ ১০ 

বরুণ! (রাই টি ৫৯) ১১৫--১২৭ আশ্বিনের মাঝামাঝির i 

থেকে কাতিকের ৩য় সপ্তাহ ১০ ১০ ১০ ১০ 

বিনয় (শ্বেত সরষে বি ৯) ৯*--৯৫ আশ্বিনের মাঝামাঝি 
থেকে কাতিকের ১ম সপ্তাহ ১৭ ১০ ১০ ১০ 
সেচবিহীন এলাকায় চি ১০ ৮: ০৮ 
(জমিতে যথেষ্টরস থাকলে) 


৬ বীজের হার ও বীজ শোধন--একর প্রতি বীজ লাগবে ২২ই-৩ কেজি ৷ বোনার 
আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ব্ৰাসিকল ৭৫ বা এযাগোসেন জি এন বা 
ডাইথেন এম ৪৫ গুড়ো ওষুধ মাখিয়ে বীজ শোধন করুন । 

* দুরত্ব_সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি. (১২ ইঞ্চি), কেবলমাত্র 
বরুণার ক্ষেত্রে ৪৫ সে.মি. । 

৬ সেচ__মাটিতে রসের পরিমাণ অনুযায়ী বোনার ৩-৪ দিন আগে ও বোনার পর 
৪ সপ্তাহ পর পর টোরিতে ২টি ও রাইতে ৩টি সেচ দেওয়া দরকার । ফুল আসা 
ও দানা পুষ্ট হওয়ার সময় অবশ্যই জমিতে রস থাকা চাই। 

৬ পরিচর্যা_বোনার ৮_-১* দিন পরে এবং ১৫ দিন পরে দু’বার নিড়েন দিন। 
সারিতে বীজ বুনলে ছু'টি গাছের মধ্যে ৪"-- ৬" (১০-১৫ সে.মি.) দূরত্বে রেখে 
চারা পাতলা করে দিন। 

* শস্য রক্ষা__রোগ পোকার উপদ্রব দেখলে স্থানীয় কৃষিকর্মীর পরামর্শ নিন। 


উরত-জাম়্ান সার প্রশিক্ষণ গ্রকপ্গ 
১২বি, রাসেল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৭***৭১ 
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এ বছরের জুন মাসের ৪ থেকে ৭ এবং 
২১ থেকে ২৫ এই দুই পৰ্যায়ে অস্বাভাবিক 
বৃষ্টিপাত হয়। প্রথম দফায় বৃষ্টিতে রাজ্যের 
১২টি জেলার নীচু জমি জলে ডুবে গিয়েছিল । 
জল জমা সুরু হতেই দ্বিতীয় দফায় আবার 
বৃষ্টি নামে। ফলে বহু নদীতে জলবৃদ্ধি এবং 
গ্রামাঞ্চলের পুকুর, খাল-বিল এবং জলাশয়- 
গুলি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ বছর 
কৃষকরা স্বাভাবিক কারণেই রবিচাষে সেই 
সঞ্চিত জলের সদ্যবহারে উৎসাহিত হবেন। 
জলে ডুবে থাকার জন্য যেসব নীচু 
জমিতে আমন চাষ কর! সম্ভব হয়নি সেসব 
জমিতে বোরো ধান এবং রবিশস্তের চাষ 
করে কৃষকরা খরিফে পাট, আউশ, আমন 
এবং সবজি চাষের যে ক্ষতি হয়েছিল তা 
পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন। ১৯৮৩-৮৪তে 
কতটা এলাকায় রবি-গ্রীষ্ম মরম্থমে বিভিন্ন 
শস্তের চাষ হয়েছিল এবং এ বছর অর্থাৎ 
১৯৮৪-৮৫তে চাষ এলাকার লক্ষ্যমাত্রা কত 
ধরা হয়েছে তা নীচে দেওয়া হলো ৷ 


১৭ 


১৯৮৪-৮৫ গালে 
কাধ্চী 9 লক্ষ্য 


বসুন্ধরা ঃ আশ্বিন ১৩৯১ 
১৯৮৩-৮৪ সালের এলাকা এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের চাষের লক্ষ্যমাত্রা (হাজার হেক্টরে) 


শস্য ১৯৮৩-৮৪র ১৯৮৪-৮৫র 
চাষ এলাকা চাষ এলাকার লক্ষ্যমাত্রা 
১ | গম ৩৬২০ ৫০০৩ 
২। বোরো ধান ৫০২০ ৫০০+০ 
৩। ডালশম্য ৪০৬০ ৫০০৪ 
৪। তৈলবীজ ৩৫৯'৭৬২ ৪০০০ 
৫। আলু ১৫০০ ১৫০'০ 
৬। আখ ৩০০ ৩০'০ 
৭। সবজি ৩০০০ ৩০০০ 





গত ১৯৮৩-৮৪ সালে বিভিন্ন রবিশস্থোর ১৯৮৪-৮৫ সালে কত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 
কত উৎপাদন হয়েছিল এবং এ বছর অর্থাৎ তা নীচে দেওয়া হলো । 


( হেক্টর প্রতি হাজার টন ) 
শস্য ১৯৮৩-৮৪-র ১৯৮৪-৮৫-র 
উৎপাদন উৎপাদন লক্ষামাত্ৰা 
১। গম ৮৫৪০ ১০০০০ 
২। বোরো ধান ১৩৩০*৬ ১৪৬ ০*০ 
৩। আলু ্‌ ৩০৪২০ ৩০০০৩ 
৪ | ডালশস্ত ২৬২০ (আঃ) ৩৫০০ 
৫। তৈলবীজ ১৯৫৬ ২০০০ 
৬। আখ ২০৫ ২২৫ 


রবিশস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি ১। সুপারিশ করা উন্নত মানের বীজ 


উপকরণ প্রভৃতি কৃষকরা যাতে ঠিক সময়ে ব্যবহার । উৎপাদন বাড়ানোর বড় হাতিয়ার 
পান তার জন্য কৃষি কার্যক্রমে গুরুত্ব হলো উন্নত মানের বীজের ব্যবহার । 
দেওয়া হয়েছে । গমের উৎপাদন বাড়ানোর ২। যথাসময়ে অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর 
জন্য নিয়লিখিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে বীজ 
দেওয়া হয়েছে। বোনা । 
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৩। প্রতি বর্গমিটারে ৪০০ শীষ পেতে 
হলে হেক্টর প্রতি বীজের হার ১০০ 
কেজি রাখতে হবে। বীজ লাইনে বুনতে 
হবে এবং যেখানে সম্ভব লাঙলের পিছনে 
বীজ বুনতে হবে। 

৪। চারার বৃদ্ধির বিশেষ সময়গুলিতে 
যেমন মুকুটমূল ধরা, গুছি ছাড়া, ফুল 
ধরা এবং গমে দুধ আপার সময় সেচ অবশ্যই 
দিতে হবে। | 

৫। ফসল ঠিক সময়ে কাট! এবং কাটার 
সময় প্রযুক্তিগত পদ্ধতি অনুসরণ করা। 


বিভিন্ন কৃষি উপকরণের যোগান 
রবি-গ্রীষ্মকালীন শস্তের চাষের জন্য 
বীজের সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে তার- 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়| হয়েছে। 
সার--সারের ঘাটতি যাতে না পরে 
সেজন্য ভারত সরকারকে প্রয়োজন মত 
রাসায়নিক সার সরবরাহের জন্য অনুরোধ 
জানানো হয়েছে । আশা করা যায় রবি- 
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গ্রীষ্ম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের 
সরবরাহের অভাব হবে না। 

কীটনাশক প্রয়োজন অনুসারে কীট- 
নাশকের যোগান যাতে ঠিক থাকে তা দেখা 
হচ্ছে এবং এ বছর এ বিষয়ে কোন ঘাটতি 
হবে বলে মনে হয়না। 

সম্প্রসারণ ব্যবস্থ৷--বিভিন্ন শস্তের 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সম্প্রসারণ ব্যবস্থার 
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যেমন, 
জেলা, মহকুমা ও গ্রাম স্তরে প্রশিক্ষণ ও 
আলোচনা! সভার মাধ্যমে উন্নত চাষ পদ্ধতি, 
সেচের জলের ব্যবহার, স্বষম সারের 
ব্যবহার, বোনার সময় ইত্যাদি প্রযুক্তিগত 
তথা কৃষকদের কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যাবস্থা 
করতে হবে। কৃষকরা চাষের কাজে 
প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে রবি-শ্রীষ্ম কৰ্মসূচী 
সফল করে তুলবেন। এই কাধন্থচী 
রূপায়ণের জন্য যেমন কৃষি প্রযুক্তিবিদ 
তেমনি কৃষককুল ছুয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নেওয়া প্রয়োজন ৷ 


| ল... 


১৯ 





গান 


চাষ 


সুধীর চন্দ্ৰ পাল 


প্র'চীন ভারতে ভেষজ বিজ্ঞানীদের 
কাছে পানের গুণাগুণ অজানা ছিল না। 
আর তাছাড়া পানের সামাজিক মর্যাদাও 
আছে। পান অর্থকরী ফসলও। 

* পান চাষের প্রধান কয়েকটি দিক 
হচ্ছে জল নিকাশের সুবিধা আছে 
এমন উচু উর্বর জমি, সেচের সুবিধা, 
প্রয়োজনীয় ছায়ার ব্যবস্থা এবং সময়- 
মত চাপান সার দেওয়া আর রোগ- 
পোকা সম্বন্ধে সচেতন থাকা । 

* সম্ভব হ'লে প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে পান- 
বরজ দেখা অবশ্য কর্তব্য। আর 
এটা বেশ পরিশ্রমের কাজ, কারণ 
প্রতিটি লাইনের প্রতিটি গাছকে খুব 
ভালভাবে লক্ষ্য করে যেতে হবে। 


প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) 


পঃ বঃ ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কলিকাতা-১৭ 
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অবশ্য চোখ একবার ঠিক হয়ে গেলে 
এই কাজটা তেমন অন্ুবিধাজনক 
মনে হয় না। 

* পান সম্বন্ধে প্রত্যেক জেলার চাষীদের 
দেয়া কিছু কিছু নামকরণ আছে। 
যেমন ১৬ হাতের একটা লাইনকে 
বল! হয় ১ পিলি ৷ 


পানের জাত | 

জাত বিচারে পান চার রকমের । মাটির 
গুণাগুনের উপরে একই জাতীয় পানের 
ফলনের তারতম্য হতে পারে। সাধারণতঃ 
পুরোপুরি ফলন পেতে তিন বছর সময় লাগে 
এবং পরিচর্যা ঠিকমত করলে ফলন দশ বছর 
পর্যন্ত ঠিক থাকে যদিও পান গাছ বহু-বর্ষ 
জীবীত। স্থানীয়ভাবে একই জাতের পানের 
নানা ধরনের নাম আছে। 


১। দেশী পান রা মিঠা পান কা মিষ্টি 
পান_ দোতাশ মাটির উপযুক্ত পান 
সাধারণভাবে এই পানের চাঁষই বেশী। 
বাজারে চাহিদা এই পানেরই বেশী, কারণ এই 
পান বেশ পাতলা আর ঝাল নয়। ংল! 
পানের তুলনায় এই পানের আকৃতি কিছুটা 
সরু এবং লম্বা আর মাথার দিকটা ক্রমশঃ 
সরু হয়ে গেছে। বাংলা পানের তুলনায় লতা 
আস্তে আস্তে বাড়ে কিন্ত শাখা-প্রশাখা হয়। 
বৌটা ছোট আর সরু । ভাল দাম পাওয়া যায়। 


বাংলা পান বা ভাবন। পান 


এই জাতের পানের চাষই সবচেয়ে বেশী ৷ 
এর উপযুক্ত মাটি হচ্ছে দোআশ, মেটে 
দোআশ। বেশ বড় আকারের পান হঠাৎ 
মাথার দিকটা সরু হয়ে গেছে। বোঁটা 
বেশ লম্বা আর সরু । একটা গাঁট থেকে 
আরেকটা গাঁট বেশ লম্বা । শাখা-প্রশাখা 
প্রায় হয়ই না। পান একটু মোটা তবে 
খুব অল্প ঝালের জন্য বাজারে চাহিদা বেশ 
আছে। দামও ভাল পাওয়া যায়। এই 
পানের ফলন এবং চাহিদাই সবচেয়ে বেশী | 


সাচি পান 


এ পানের পাতা ডিন্বাকৃতি এবং আকারে 
ছোট নরম এবং পাতলা আর মাথার দিকটা 
বেশ সরু । বাংলা পানের জমি আর সাচি 
পানের জমি একই রকমের। ২-৩ প্রকারের 
সাচি পান আছে এবং তা বেশ স্ুগন্ধযুক্ত 
অবশ্য এই পান একটু ঝাল। 


স্‌ | 


২১ 
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গাছ পান 

অনেকটা বন্য ধরনের পান। অধিক 
বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকাতে গাছ পানের লতা 
সুপারি, নারিকেল বা অন্য কোনও গাছে 
তুলে চাষ করা হয়। রোদ বৃষ্টি বেশ সহ্য 
করতে পারে। তবে গাছের গোড়ায় জল বেশী 
সময় জমে থাকলে সহ্য করতে পারে না। 
এ পানের চাষের খরচ খুব কম তবে পান বেশ 
মোটা ও ঝাল, ফলে জিভ খস্থসে হয়ে যায়। 


পানের জমি বা মাটি 


পান বরজের পান অগ্নত্ব বা ক্ষার কোন- 
টাই সহ্য করতে পারে না। ৪-৫ বছরের 
পতিত উচু, উর্বর জমিই হচ্ছে পান চাষের 
পক্ষে উপযুক্ত । জমিতে দ্রুত জল নিকাশের 
ব্যবস্থা থাকা দরকার। পলিমাটি ও জৈব 
সার মিশিয়ে আগে থেকে জমি তৈরী করে 
নিয়েও পান চাষ করা যায়। পাহাড়ী 
এলাকাতে মাটিতে ৪'%২' এবং ১২ 
গভীর গর্ত করেও পানের চারা (গাছ পান) 
লাগাবার প্রচলন আছে। সেই গর্তে 
২ কেজি কাঠের ছাই বা পাতা পচা সার 
প্রয়োগ করার পর পান গাছ লাগাবার 
ব্যবস্থা করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে 
এক এক জাতের পানের এক এক ধরনের 
মাটির প্রয়োজন। সব ঠিক থাকলে ৫-৬ 
বছর এমন কি ১০ বছর পর্যস্ত ভাল ফলন 
পাওয়া যায়। 

পানের মাটি প্রসঙ্গে একটা কথা বলা 
প্রয়োজন যে জল না দাড়ায় এমন উচু 


১৩৯১ 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন 
জমিকে বছরের পর বছর উর্বর রাখার জন্য 
পান বরজের পাশে প্রায় সম পরিমাণ জমি 
খালি অবস্থায় প্রথম থেকেই রেখে দিতে 
হবে, যাতে করে পরবর্তী সময়ে পান বরজের 
লতা মাটি দিয়ে ঢাকা দেবার জন্য বাইরে 
থেকে আর মাটি আনার প্রয়োজন হবে 
না। আর যদি তেমন খালি জমি না থাকে 
তবে বর্ধার আগেই বাইরে থেকে মাটি এনে 
বরজের পাশে স্তূপ করে করে রাখতে হবে। 


পান বরজ তৈরীর পদ্ধতি 


প্রখর স্র্যালোক পান একেবারেই সহা 
করতে পারে না। অর্থাৎ পান চাষের পরিবেশ 
হচ্ছে অল্প অল্প আলো-হাওয়া যুক্ত স্যাতসেতে 
পরিবেশ আর তার সাথে থাকা চাই জল 
নিকাশের সুবিধা যুক্ত সেচের ব্যবস্থা । পান 
বরজে পানের লাইন ২'-২২' দূরে দূরে 
করা হয় আর এক একটা লাইন সাধারণতঃ 
লম্বা হয় ১ পিলি বা ১৬ হাত বা ২৪--২৭ 
ফুট। বরজের ভেতরে যাতায়াতের সুবিধার 
জন্য চারপাশে এবং কয়েক লাইন পরে 
পরে সরু জায়গা রাখতে হবে । ১ বিঘাতে 
সাধারণতঃ ১৫০টি এ রকম লাইন থাকে । পান 
বরজ সাধারণতঃ ৭ ফুটএর মতো উচু হয় অর্থাৎ 
বরজের ছাউনির উপরটা যাতে করে হাতের 
নাগালের মধ্যে থাকে । যেখানে বরজ হবে 
তার চারদিকে বাশ, খড়, খড়ি, পাট কাঠি 
ইত্যাদি দিয়ে ঘরের মত ঢেকে দিতে হবে। 
বরজ যাতে করে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে 
পারে তার জন্য গেলভেনাইজড লোহার 


২২ 


তার দিয়ে চারপাশের মোটাখুটি লম্বালম্বি 
ভাবে এবং আড়াআড়ি ভাবে বেধে দেয়া 
হয়। ঝড়ের হাত থেকে বরজকে বীচাবার 
আরেকটা পদ্ধতি হ’ল পানের লতাগুলি যে 
বাশকাঠিগুলি অবলম্বন করে জড়িয়ে উপরে 
উঠে সেই সব বাঁশের কাঠিগুলি সোজা করে 
না পুঁতে একটু বাকা করে পু ততে হবে এবং 
এমন ভাবে চক্রাকারে, যাতে করে ঝড় যে- 
দিক থেকেই আন্মক না কেন তাতে করে 
খুব বেশী ক্ষতি করতে না পারে। পানের 
লতা জড়াবার জন্য বাঁশের কাঠিগুলি বেশ 
শক্ত এবং লম্বা হওয়া দরকার যাতে করে 
বেশীদিন ব্যবহার করা চলে । ১০-১১’ লম্বা 
বাশের কাঠি ব্যবহার করাই ভাল। 

আগেই বলা হয়েছে যে বরজের জমি 
এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে করে 
অতি বৃষ্টির সময়েও বরজের ভিতর জল না 
জমতে পারে অর্থাৎ জল নিকাশের ব্যবস্থা 
খুব ভাল থাকা চাই। 


পানের পাতা লাগানো এবং _ 
সতেজীকরণ 

পানের আকার, রং এবং ফলন ঠিক 
রাখার জন্য প্রয়োজন মত স্্যাতসেতে 
পরিবেশ যুক্ত অল্প অল্প আলো!” বাতাসের 
ব্যবস্থা যে একান্তভাবেই প্রয়োজন তা 
আগেই বলা হয়েছে। ২২২ দূরে 
দূরে লাইনে ৩"--৪” গভীর করে নালা কেটে 
পানের লতা লাগাতে হয়। একটা গাছ 


থেকে আরেকটা গাছের দূরত্ব সাধারণতঃ 


৬'--৮'। পানের লতাকে ৭ ফুট এর বেশী লম্ব। 
হতে দেয়া হয় না কারণ বেশী লম্বা বা উঁচু 
পান গাছ থেকে পানের পাতা সংগ্রহ কর| 
সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় আর সেই সঙ্গে 
লম্বা গাছের জীবনী শক্তিও কমে যায়। 
তাই বেশী লম্বা বা উঁচু গাছকে নামিয়ে এনে 
“সতেজীকরণ” করা হয়। নিদিষ্ট পরিমাণ 
অর্থাৎ ৭ ফুট উচু হবার পর গাছকে আর 
বাশের কাঠির সাথে বাধার প্রয়োজন হয় 
না। সে অবস্থায় গাছের লতাগুলি লতিয়ে 
নিচের দিকে নেমে এসে অবশেষে মাটিতে 
চলে আসে। গাছের বর্ধনশীল অংশ অর্থাৎ 
মাথার দিকটা বাইরে রেখে বাকি অংশ 
মাটি চাপা দেয়া হয়। এই প্রকার সতেজী- 
করণ পদ্ধতি প্রথম বছরে একবার এবং 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে দুবার করে করাই 
সঙ্গত। কোন কোন সময়ে লতার বর্ধন- 
শীলতা অনুযায়ী আরও বেশীবার “সতেজী- 
করণ” করা চলে। যেহেতু শীতকালের 
তুলনায় বর্কালে লতার বর্ধনশীলতা বেশী তাই 
বর্যাকালেই “সতেজীকরণ” করা হয়ে থাকে । 


আলো, বাতাস এবং সেচ নিয়ন্ত্রণ 
(১) অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ 
যখন আবহাওয়া শুকনো হতে আরম্ভ করে 
তখন বরজের ছাউনি দেবার কাজ অর্ধেকটা 
শেষ করে ফেলতে হবে। 
(২) পৌষের প্রথম সপ্তাহে আবহাওয়া 
বেশ শুকনো এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর 


২৩ 
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তাই পৌষের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বরজ 
পুরোপুরি ছেয়ে ফেলতে হবে কারণ পান 
গাছ ঠাণ্ডা একেবারেই সহা করতে পারে 
না। আর তাছাড়া মাটি শুকনো হ'লে পরে 
পান গাছের ক্ষতি হবে। 

(৩) সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
করে বরজের আবহাওয়া স্টাতসেতে থাকে 
অর্থাৎ পরিমিত সেচ দিতে হবে কলসির 
সাহাযে। কারণ কলসির জল হাত দ্বারা 
চমৎকার ভাবে ছেটান যায়। 


লাগাবার সময় 


বছরে তিন বার পানের লতা লাগানো 
যায়। 

(১) ফান্তন-চৈত্ৰ মাসে 

(২) আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং 

(৩) আশ্বিন-কাতিক মাসে। 
১। ফালস্ভন-চৈত্র মাসে লাগানোই সব- 
চাইতে ভাল কারণ তা"হলে ভাদ্রের 
মধ্যে পুরো ফসল পাওয়া যায়। 
গরমের সময় বলে সেচ বেশী লাগে 
আর তাই খরচ বেশী পড়ে। তবে 
তেজী বাজার পাওয়া যায় সেজন্য 
লাভ বেশী। 
আধাঢ়-শ্রাবণে লাগালে এক বছর 
বাদে আবার আষাঢ়-শ্রাবণে পুরো 
ফলন পাওয়া যায়। সেচ লাগে না 
তাই পরিশ্রম ও খরচ কম। 
আশ্বিন-কার্তিকে লাগালে এবং জমি 
রসালো থাকলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে 


| 


৩। 





অর্ধেক ফলন পাওয়া যায়। 
ফসল ১০ মাস পরে পাওয়া যায়। 
ফাল্কন-চৈত্র মাসে লাগানোর তুলনায় 
খরচ কম এবং লাভও কম। 


পুরো 


পানের লতা লাগানো এবং লাগাবার 
আগে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা 

পান গাছের মাথার দিক থেকে ৪ 
পরের নিচের দিকের অংশে প্রায়ই গোড়া 
পচা রোগ!/পাতা পচা রোগ/ঢলে পড়া 
রোগের জীবাণু দেখতে পাওয়া যায় আর 
তাই পান লতার মাথার দিকের ৪’ লতা 
সংগ্রহ করে তিনটে ভাগ করে ১'_-১২'-এর 


২৪ 


এক একটি কলম তৈরী করে নিতে হয় 
যাতে ৩-৫টা করে গাঁট থাকবে । লতার 
চারা/কলম/কাটিং লাগাবার আগে শোধন 
করে নিতে হবে। 

পানের চারা/কলম/কাটীং তেরীর জন্য 
দু'বছরের পুরানো এবং সুস্থ নীরোগ বাগান 
বেছে নিতে হবে। এক বা একাধিক গাঁট 
মাটীর উপরে রেখে কলম/চার!/কাটাংগুলি 
লাগাতে হয়। 

যে সব এলাকাতে রোগের প্রাদুর্ভাব 
বেশী সেসব এলাকাতে প্রতিষেধক হিসেবে 
সেচের জলের সঙ্গে তু তে মিশিয়ে দিলে 
ভাল ফল পাওয়া যায় এবং তার জন্য সেচ- 


নালায় খাঁচার মধো তুতে খণ্ড আগে থাকতে 
ডুবিয়ে রাখলেই চলে। তিন সপ্তাহের 
মধ্যেই পানের চারা সতেজ হয়ে ওঠে এবং 
একমাসের মধ্যেই প্রথম পাতা দেখা 
দেয়। 


বরজের পরিচর্যা, সার তথা চাপান 
সার প্রয়োগ এবং মাটি চাপান দেয়! 
বরজে যাতে করে কোন প্রকারের 
আগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে বিশেষ 
নজর রাখা প্রয়োজন। পানের লতা 
বসাবার সময়ে উর্বর জমিতে সার লাগে না। 
আর তা না হলে সাধারণত; বিঘা প্রতি 
বছরে ৪ টন থেকে ১৬ টন জৈব সার অর্থাৎ 
পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট সার ব্যবহার 
করা দরকার। কোথাও আবার পুকুরের 
পচা পাক শুকানো সার এবং পচা গোবর 
সারের সাথে খোলের গুড়ো মিশিয়ে জমিতে 
দেবার প্রচলন আছে। জেলা ভিত্তিতে 
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খোলের পরিমাণ পরে দেয়া হচ্ছে । পান 
চাষীদের মধ্যে একটা কথা অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে চালু আছে যে “পান গাছ চাপানেই 
বাঁচে আবার চাপানেই মরে” অর্থাৎ ঠিক 
সময়ে পরিমাণ মত চাপান সার দিতে হবে 
অর্থাৎ সময় ও মাত্রার ব্যতিক্ৰম হলে গাছের 
ক্ষতি হবে। 


(১) হুগলী ও হাওড়া জেলাতে চাপান 
সার প্রয়োগ 

যতদিন না পানের লতাটি ৩'-- ৪’ লম্বা 
হচ্ছে ততদিন ১৫--২* দিন অন্তর অন্তর 
বিঘা প্রতি ৫০ কেজি হারে সরষের খোল 
দেয়া প্রয়োজন। তারপর ২*--৩* দিন 
অন্তর অন্তর বিঘা প্রতি ১০০ কেজি হারে 
সরষের খোল দেয়া দরকার এবং তা চলবে 
লতা নামানোর আগে পরস্ত। তারপর 
১৫--২* দিন বাদে বাদে বিঘা প্রতি ২০* 
কেজি হারে খোল দিতে হবে। 


(২) নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলাতে চাপান সার প্রয়োগ 
উপরে বধিত চাপান সার দেবার পদ্ধতি হাওডু|-হুগলী জেলার মত নদীয়া ও 


২৪ পরগণা জেলাতেও প্রযোজ্য । যথা-_ 


১। প্রথমবার চাপান সার দেবার মোটামুটি সময় 


২। দ্বিতীয়বার » নে 
৩। তৃতীয়বার > 
৪। চতুর্থবার দি কা 
৫। পঞ্চমবার */ 


৬। ষষ্ঠবার 4 এ 


১লা আষাঢ় 
১৫ই আযাঢ় 
১লা শ্রাবণ 

% ২*শে শ্রাবণ 
১*ই ভাদ্র 

দু ৩০শে আশ্বিন থেকে 
. ২রা কাতিক 
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সাবধানত৷ 

কৃষি বিজ্ঞানীর! অবশ্য বলেন যে রোগ- 
পোকা দমনে সাহায্য করার জন্য সরষের 
খোলের পরিবর্তে তিল অথবা বাদাম খোল 
ব্যবহার কর! দরকার। 

পান চাষে মোট ৬ বার চাপান সার দিতে 
হয় গাছের মাথা কালচে রংয়ের এবং শেকড় 
কালো রংয়ের হলে পরেই। অভিজ্ঞতায় 
বলে যে গাছের মাথা কালচে হয় নি বা 
শেকড় কালো হয় নি তেমন বরজে চাপান 
সার দেবার প্রয়োজন নেই। 

আগেই বলা হয়েছে যে পানের লতায় 
মাটি চাপা দেবার জন্য আগে থেকেই সব 
ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হবে। 

১। ১লা আষাঢ়ের প্রথমবার চাপান 
সার হিসেবে পিলি প্রতি বা ১৬ হাতের 
লাইন প্রতি ১৫*--২০* গ্রাম খোল দিয়ে 
- মাটি চাপা দিতে হবে। 

২। বর্ধা ভাল হলে ১৫ই আযাঢ় 
দ্বিতীয়বার চাপান সার হিসেবে পিলি প্রতি 
২০০__২৫০ গ্রাম খোল দিয়ে মাটি চাপা 
দিতে হবে। এ সময়ে গাছের মাথা লক্ষ্য 
করে বুঝতে হবে যে গাছের মাথা কালচে 
হয়েছে কিনা। উপরের দিকের. আকর্ষের 
রং যদি কালচে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে 
মাটির ভেতরে শেকড়ের রঙও কালচে 
হয়েছে। শেকড় কালচে হলেই তবে 
তৃতীয়বার চাপান সার দিতে হবে । 

৩। যদি শেকড় কালচে হয় তাহলে 
খোল ২**--২৫* গ্রাম হিসেবে পিলি প্রতি 


২৬ 


দিয়ে মাটি চাপ| দিতে হবে। যদি শেকড় 
কালচে না হয় তাহলে চাপান সার না 
দেওয়াই উচিত। আর সে অবস্থায় যদি 
চাপান সার দেয়া হয় তাহলে গাছের ক্ষতি 
হবে এবং গাছের মাথার দিকে ঝাড় হবে 
না অর্থাৎ পাতার সংখ্যা বেশী হবে না। 
পাতায় দাগ ধরে যাবে আর এই ছলস| দাগ 
বা পোড়৷ দাগ সারে না। 

৪। শেকড়ের রং দেখে তৃতীয়বার 


চাপান সার দেবার ২০ দিন বাদে ৪০* -_-৬০০ 


গ্রাম খোল চতুর্থ চাপান সার হিসেবে দিয়ে 
মাটি চাপা দিতে হবে ৷ 

৫। পঞ্চমবার চাপান সার চতুর্থবার 
চাপান সার দেবার ২* দিন বাদে ৪০০--৬৯০ 
গ্রাম খোল চাপান সার হিসেবে দিয়ে গাছ 
খাটো করতে হবে। গাছ খাটো করা 
অর্থাৎ লতা নামিয়ে দিয়ে সতেজীকরণ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে আগেই বল! হয়েছে। 

৬ আশ্বিনের শেষ বা কাতিকের 
প্রথম দিকে শেকড়ের রং কালো দেখে 
মাটির জো বুঝে শেষ বারের মত ৪০%--৬০০ 
গ্রাম খোল ষষ্ঠবারের মত চাপান সার দিতে 
হবে ও মাটি চাপাঁন দিতে হবে। তবে 
খেয়াল রাখতে হবে যে মাটি যেন বেশী ভিজে 
না থাকে কারণ মাটিতে বেশী রস থাকলে 
পানে ছলস। দাগ ব। পোড়া দাগ হবার 
সম্ভাবনা থেকে যাবে। আবার বেশী 
শুকনে। হয়ে গেলে গাছে টান ধরবে। এই 
শেষ চাপান সার দেবার পর বৃষ্টি হয়ে গেলে 
তো খুবই ভালো আর তা না হলে প্রয়োজন 


মত সেচ দিতে হবে। শেষ চাপান সার 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

আগেই বলা হয়েছে যে সরষের খোলের 
বদলে তিল অথবা বাদামের খোল ব্যবহার 


করাই শ্রেয় । 


পান চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার 

পান চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার 
সম্বন্ধে চাষীদের মধ্যে নানা প্রকারের 
অভিজ্ঞতা আছে। যেমন কেউ বলেন 


রাসায়নিক সার বাবহার খারাপ আবার: 


কেউ বলেন রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে 
হলে জৈব সারের সাথে মিশিয়ে করলেই 
ভাল । কারণ রাসায়নিক সারের পরিমাণ 
বেশী হলে গাছ নষ্ট হয়ে যাবে । রাসায়নিক 
সারের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন জাতের পানে 
বিভিন্ন রকমের যথা £__ 

১। দেশী পানে ইউরিয়া বা এমো- 
_ নিয়াম সালফেট প্রয়োগে প্রথম বছরে ভাল 
ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পরের বছর থেকে 
পানের ফলন কমতে থাকে; পান ঝাল 
হয় এবং রং খারাপ হয়ে যায়। কাজেই 
রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভাল ৷ 

২। বাংল! পান বা ভাবনা পানে 
রাসায়নিক সারের ব্যবহার খারাপ ফল দেয় 
না। তবে এখানেও পরিমাণ মত জৈব সার 
দেবার পরেই রাসায়নিক সারের কথা ভাবা 
দরকার। 


২৭ 
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৩। সাঁচি পানে রাসায়নিক সারের 
ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া দেশী পানের মতই । 

৪। গাছ পানের বেলাতে নিয়ম মেনে 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চলে কারণ 
গাছ পান অনেকটা বন্য ধরনের পান আর 
তাই এর গুণাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কেউ মাথা 
ঘামায় না। 


পান পাতা তোলা 

আগেই বলা হয়েছে যে ঠিকমত সময়ে পান 
গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা করলে ৬ মাস পরেই 
পাতা তোলা যায়। আবার ঠিকমত 
পরিচর্যা না করলে পুরো ফলন পেতে ৩ 


বছরও লেগে যেতে পারে। পান চাষীরা 
স্থানীয়ভাবে পানের সংখা! অনুসারে নামকরণ 
করে থাকে যেমন ৃ 
৩২টি পান= ১ গোছ 
৩৭'৫ গোছ--১২০০ পান =১ পাই 
৮ পাই-১ মোট 


সাধারণভাবে মোট মানে মাথায় করে 
বয়ে নিয়ে যাবার বোঝা । বাছাই করে 
১ মোট পান বের করার পর কলাপাতা দিয়ে 
ভালভাবে বেঁধে বিক্রির জন্য কাছা-কাছি 
বাজারে বা হাটে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। 

প্রতিটি গাছ থেকে বছরে তিন, চার 
এমন কি পাঁচবারও পান তোলা যায়। 
বিঘাপ্রতি ভাল বরজে ১৫ লক্ষ পান পাওয়া 


যেতে পারে। 
[বাকী অংশ পরের সংখ্যায়] 


ৰ্শু? দি হু 


৷ ধৰ 
ঠা: 7৮2 
রা জা কং 6৫ 
MEAL LY যাতে 
Cabin দেখা? 61327" 





কাঁতিকে রবিশসোর চাষ সুরু হয়ে 
যাচ্ছে। প্রথমেই আসি সরিষার চাষে। 
তৈলবীজের ফলন বাড়াবার জন্য এবছর 
রবি-কর্মস্চীতে এর চাষের উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৈলবীজের মধ্যে 
সরিষার চাষই প্রধান। এ মাসের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে অগ্রনী ও বিনয় । মাঝা- 
মাঝির মধো সীতা ও তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে 
বরুণ! বোনা শেষ করুন। 


আলু £ তারপরই আলু। এ সময়ের 
একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফসল ৷ জলদি জাতের 
আলু এ মাসের প্রথম দিকেও লাগানো যায়। 
নাবি জাত কুফরি জ্যোতি ও কুফরি সিন্দুরি 
লাগান। প্রধান ফসল হিসাবে এ মাসের 
মাঝামাঝি থেকে আলু লাগান। মাটি 
পরীক্ষা করে স্মুপারিশমত সার দিন। তা 
না হলে জমির উর্বরতা অনুযায়ী একর প্রতি 
৪*-৬* কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও 
পটাশ আলু বসানোর নালিতে ছড়িয়ে দিয়ে 


কাভিকে কৃষকের কৰণীয় 


্, 


অল্প গুড়ো মাটি ছড়িয়ে আলুর বীজ 
বসান। 

গম £ এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 
সমতলভূমিতে সোনালিকা ও ইউ পি ২৬২ 
জাতের গম শোধন করে বুন্ুন। গমের 
বীজ ৩-৪ বছর অন্তর পাল্টে নেওয়া 
প্রয়োজন। অন্যথায় বীজের ফলন ক্ষমতা 
কমে যায়। মাটি পরীক্ষ। করিয়ে সুপারিশ- 
মত সার দিন। অন্যান্য ফসলের মধ্যে সারা 
মাস ধরে মটর, তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুস্ুর 
এবং দ্বিতীয়ার্ধে চীনা বাদাম লাগান । 

বোরো ধান £ অপেক্ষাকৃত নীচু জমি 
ও যেখানে মাটির জল ধারণের ক্ষমতা বেশী 
এবং পৌষ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত যেখানে 
নিশ্চিত সেচের জল পাওয়া যাবে সেখানে 
বোরো চাষ করুন। 

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে শোধন 
করা বীজ বীঁজতলায় ফেলুন। বোরো ধানের 
জাত এমন ভাবে ঠিক করুন যাতে 
বৈশাখের মধ্যে কেটে ফেলা যায়। 





২৮ 


বিধান দিবস € খান্যোৎগাদনে 
মহিলাদের স্থান 


বিশ্বখাগ্চ দিবসে “ক্ষুধা থেকে মুক্তি” 
এই হোক আমাদের শপথ । এজন্য অধিক 
খাগ্যোৎপাদনই নয়-_ খাছ সংরক্ষণের গুরুত্বও 
অপরিপীম। সমীক্ষায় দেখা গেছে-- 
সময়মত এবং সঠিক সংরক্ষণের অভাবে 
মোট উৎপাদিত শস্যের ১০ শতাংশ বিভিন্ন 
স্তরে ও বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। 
উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে এই শস্য যদি 
রক্ষা কর! যায় তাহলে খাছ্যে স্বয়স্তরতার 
দিকে আমর! অনেকট৷ এগিয়ে যাব। 

এই কাজে মহিলাদের ভূমিকা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । খাদ্য সংরক্ষণের কাজে 
মহিলারা বিশেষভাবে সাহাধ্য করতে 
পারেন। 

মোটামুটি নিয়োক্ত কারণে সঞ্চিত শস্য 
নষ্ট হয়ে থাকে £ 


১। গোলাজাত শস্যে পোকার 
আক্রমণ ; 

২। শস্যে ছাতা পড়া; 

৩। ইছুরের উৎপাত। 


(ক) সংরক্ষিত শস্য যাতে উপরোক্ত 
কারণে নষ্ট না হতে পারে তার জন্য ভাল- 
ভাবে শুকিয়ে, বাতাস না ঢোকে সে রকম 
পাত্রে রাখতে হবে। 


২৯ 


(খ) ছাতা পড়ার হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য শস্য মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে 
নিন। 

(গ) পোকার আক্রমণ দমন করতে 
উপযুক্ত ওষুধ যেমন ই ডি বি অথবা ইডি 
সি টি গ্যামপুল ব্যবহার করুন। 

শস্য সংরক্ষণে সাহায্য করা ছাড়! 
মহিলারা খাগ্যোৎপাদনেও নানাভাবে 
অংশ নিয়ে থাকেন। ধানের যে বিশাল 
রোয়া করার কাজ করতে হয় তাতে 
মহিলারা অংশ নিয়ে থাকেন। ঠিকমত 
রোয়া করার উপরও ফলনের ভাল-মন্দ 
নির্ভর করে। মহিলাদের উন্নত চাষ-পদ্ধতি 
সম্বন্ধে ধারণা আরও ভাল থাকলে এ সব 
কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে তারা করতে 
পারবেন। 

রাসায়নিক সার ছাড়া জৈব সারও চাষের 
জন্য একান্ত প্রয়োজন। উন্নত প্রথায় 
কম্পোস্ট করে জৈবসার উৎপাদনে মহিলার! 
সাহায্য করতে পারেন। ঘরের নানা 
আবর্জনা, গোবর, চোন! ইত্যাদি দিয়ে উন্নত 
প্রথায় কিভাবে কম্পোস্ট তৈরী করা যায় 
সে সম্বন্ধে মহিলাদের প্রয়োজন হলে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করাও দরকার। 
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আজকাল নানা কারণে ফসলে রোগ- 
পোকার আক্রমণ আগের তুলনায় অনেক 
বেড়ে গেছে। ফদলে রোগপোকা দমন 
করা এখন চাষের একটি অন্যতম কার্যস্ূচী। 
রোগপোকার দমনে নানা রকম রাসায়নিক 
ওষুধের ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । এই সব 
ওষুধ বিষাক্ত । ঘরে ওষুধ এমনভাবে রাখা 
দরকার যাতে তা শিশুদের হাতের নাগালের 
বাইরে থাকে । এ কাজ ঘরের মহিলাদেরই 
করতে হয়। 

তা ছাড়া চাষের কাজে এখন নানা 
রাসায়নিক সার ও কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
হচ্ছে। সেগুলি সম্বন্ধে মহিলাদের যদি 
ভাল ধারণা থাকে, তাহলে ঘরে সেগুলির যত্ন 
ও দেখাশোনার কাজও মহিলারা করতে 
পারেন। 

পুরুষরা মাঠে চাষের কাজ করলেও 
মহিলার! তাদের পাশে থেকে সব বিষয়েই 
সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে উন্নত চাষ- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে প্ৰধানতঃ কৃষকদের জন্য নানা 


শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। 
উন্নত চাষ-পদ্ধতি ও তাতে মহিলাদের 
ভূমিকা সম্বন্ধেও শিক্ষা-শিবিরের মাধ্যমে 
শিক্ষার ব্যবস্থা করলে মহিলাদের এ বিষয়ে 
আগ্রহ ও উৎসাহ আরও বাড়ানো সম্ভব 
হবে। বর্তমানে প্রতি জেলাঁতেই মহিলা- 
শিবিরের আয়োজন করে মহিলাদের নান! 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে 
ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে করা দরকার । 
খাগ্যোৎপাদনে মহিলা ও পুরুষ একে অন্যের 
পরিপূরক। কাজেই অধিক উৎপাদনে শুধু 
পুরুষদের সচেষ্ট হলেই হবে না-__মহিলাদেরও 
এই বিষয়ে অনেক দায়িত্ব রয়েছে। 

বিশ্বখাগ্য দিবসে আমাদের ব্রত হবে 
অধিকতর খাদ্য উৎপাদন এবং উপযুক্ত 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে খাদ্যের অপচয় 
রোধ করা। মনে রাখতে হবে, একটি 
শস্যদানা রক্ষা করার অর্থ বাড়তি শস্যের 
উৎপাদন। মহিলাদের সক্রিয় চেষ্টাতেই তা 
করা সম্ভব। 


সামগ্রিক খান্তোৎপাদন এবং কৃষি সমৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ 








বিচিত্ৰ কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী 
১৯৭৭-৭৮ ; ৮৯ লক্ষ ৭* হাজার টন। নি খাগ্যোৎ্পাদনে পশ্চিমবঙ্গে সর্ব- 
১৯৮০-৮১ £ ৮২ লক্ষ ৮১ হাজার টন | কালীন রেকর্ড গৌরবের এক 
১৯৮৩-৮৪ £ ৯২ লক্ষ টন। উল্লেখ্য উদাহরণ। 
© শুধু খাঢ্যোৎপাদনই নয়, চালের 


উৎপাদনে ১৯৮৩-৮৪ সর্বোচ্চ | ১৯৭৭-৭৮ £ ৭৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টন। 
ফলনের রেকর্ড স্থষ্টির বছর এবং ১৯৮০-৮১ £ ৭৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। 
সর্বোচ্চ গড় ফলন-ছারেও তৈরি ১৯৮৩-৮৪ £ ৭৯ লক্ষ ৪* হাজার টন। 
হয়েছে গৌরবময় রেকর্ড | ূ 








৪ ১৯৮৩-৮৪ সাল আলু উৎপাদনেও 
এক সর্বভারতীয় রেকর্ড স্থষ্টির 
নজির। শুধু স্বয়ভ্তরতাই নয়, 
অন্য রাজ্যে বাড়তি উৎপাদন 
রপ্তানীর গৌরবও অর্জন করেছে 


১৯৮৩-৮৪ £ ৩০ লক্ষ ৪* হাজার টন ৷ 











পশ্চিমবঙ্গ । 
& গমের ক্রমহ্াসমাণ ফলন-হার 1 
তাদের এ যাবৎকালের আন্তঃরাজ্য এ ৰ 


ফলন-হারে রেকড' গড়ে তুলেছে। 





@ সার ব্যবহারের হার প্রসঙ্গেও এই 

১৯৮৩-৮৪ £ ৩০ £ ১০ £ ৭ | রাজ্য গৌরবের অধিকারী ৷ সর্ব" 
| ভারতীয় সুষম সার ব্যবহারে 
পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগণ্য । 





৩১ 


পান চাষের উন্নয়নে একাট পদক্ষেপ 


মীঙ্গলিক অন্তষ্ঠানে কিংবা আয়ুৰ্বেদ 
বিধি মতে রোগব্যাধি নিরাময়ে কিংবা 
বিলাসে পান অপরিহার্য বলেই পরিগণিত। 
এতিহ্া যেমন আছে তেমনি জনপ্রিয়তাও 
চূড়ান্ত বেড়ে চলেছে। তাই জন্তে পান 
কৃষকদের একটি লাভজনক ফসল । 

সম্প্রতি পান চাষের সৰ্বাঙ্গীন উন্নতির 
জন্যে রাজ্যভিত্তিক একটি কমিটি করা 
হয়েছে। রাজ্য কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ কমিটির চেয়ারম্যান 
মনোনীত হয়েছেন। এই কমিটিতে আছেন 
লোকসভার সদস্য শ্রীসত্যগোপাল মিত্র। 
তা ছাড়া পান চাষের বিভিন্ন এলাকার 
প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছেন, অধ্যাপক 
গজেন্দ্রনাথ সী (মেদিনীপুর), নিরঞ্জন 
পাত্র (হাওড়া) এবং পরমেশ্বর নন্দী (হুগলী)। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই কমিটিতে 
রয়েছেন অধ্যাপক ডি. কে. দাশগুপ্ত (কলি: 
বিশ্ববিদ্যালয়) ও অধ্যাপক শঙ্কর মুখোপাধ্যায় 


(বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিগ্ঠালয়)। তাছাড়া 
রাজা সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি সচিব, 
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতির 
রেজিষ্টার, কৃষি বিপণন শাখার অধিকর্তা 
এবং কৃষি বিভাগের উপসচিব। রেলওয়ে 
বোর্ডের ডিরেক্টর অব মুভমেনটস্ও এই 
কমিটিতে একজন প্রতিনিধি ৷ 

পান চাষের সম্যক উন্নয়নের জন্যে এই 
কমিটি উপদেষ্টা সমিতির কার্য সম্পাদন 
করবেন বলে জানা যাচ্ছে। ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক 
কৃষকের স্বার্থে পান চাষের উন্নয়নের মৌলিক 
দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে যথাসময়ে পান চাষের 
পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা এবং পানের 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার 
সুপারিশ করা এই সমিতির কর্তব্যের অঙ্গ । 
পানের উৎপাদন এবং বিপণনের সমস্যাগুলো 
উপলব্ধি করে সমাধানের চেষ্টা করা । পান 
চাষের উন্নয়ন এবং গবেষণার মধ্যে সমন্বয়ের 
চেষ্টা করা, পানের গুণগত মান ও উৎপাদন 
ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে উপদেশ দেয়া 
ইত্যাদিও এই সমিতির কর্তব্যের অন্তৰ্গত। 


৩২ 


<) 





পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ৰুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্ম-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ক্ষসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পস্তপদ্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, তূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষ্ঘিতিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দ্ৰশিৱ, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচির, আলোকচিয়, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্ম(নলমুল) £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনজিখিত হারে 
সম্গমানমূল। দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (থ) সাধারণ কৃষি প্ৰযুক্তিগত 
(টেকনিকগাল) প্রবন্ধ 3 ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্ৰবন্ধ| কৃষি বিষয়ক নাটিক৷ £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্ৰবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা! ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বস্দ্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ সুলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক বহয়ের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয়না । মাসিক সংখার প্রতি কপির মৃূল৷ ২৫ পয়স।। ৷ অগ্ৰিম 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩:০০ টাকা টাদার টাকা “কৃষি জধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
বেথাঞ্কিত (ক্লসড। পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাফ্কিত চেক-এর মাধামে সম্পাদিক বস্দ্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহামৃস্‌ রোড, কজিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্ৰচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়। হবে না) $ প্রচ্ছদ (৪ কতার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূণ পৃষ্ঠা $ ৩০০ টাক।,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্ৰিম প্রদেয় সোট মুজোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন-এস' ছারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইহা একটি রুষি-সম্পাঁকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথব৷ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
গ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট ১ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেস্সী তালিকানুক্ত করা হয় । ১০০ কপি 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না । এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়। 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%, কমিশন বাদে) জন্রিম আদায় দিতে হয় ৷ 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ {RE বনুন্ধর| £ আশ্বিন ১৩৯১ 





পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়স্তরতা স্থঞ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই 


সম্ভব । 
কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্ৰ ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা .কুষি বসকে 


বাড়িয়ে তুলুন । 
এই কৃষি শিল্প নিগমে মানিক! প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের 
জন্য পাবেন। 


১। উন্নত মানের বীজ ১) জেটর/ইণ্টারন্যাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর 

২। রাসায়নিক সার ২। কুবোটা/মিতশুবিশি পাওয়ার টিলার/”১ ১1৪41 

৩। জৈব সার ৩ | াজিলা” ডিজেল-চালিত ৫ খোদ 9 || 
. পাম্পসেট ৰ ১ 

৪। রোগ ও কীটনাশক ওষধ ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রে!” স্প্রেয়৷ ভু 

৫। মাটি সংশোধক ৫1. “বেনাগ্ে|” পাওয়ার/পেডাল থেশার স্পা 


৬। বিভিন্ন ধরণের শীক-সবজির ৬ ৷ হস্তচালিত হুইলহে।৷সীড্‌ উইডার/দীড্‌ ড্রীল 
বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্থা লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি 
৭1" বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরল 
তদুপরি, 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় চন এ. দিত ৬ 
কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের 


সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। ক 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, 
যেখানে যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্ধ আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 
সার উৎপন্ন হচ্ছে। 





বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ ন 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ)৷গ্ৰো-ইণ্ডাষ্টৰীজ < 
কর্পোরেশন লিমিটেড ৰ 
ক্যা ্রকারী ১২৬ RI 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড ৰ তল), কলিকাতা ৭০০ **১ 
টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট টেলিফোন : ২২-২৩১৪ 


রি ২৩-৩১৯২ 





সরবত প্রেস লিমিটেড ( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা ৭*+ ++৯ হইতে মুদ্রিত 








_ সম্পাদনা উপদ্ঞ্জ৷পৰ্বৰ . 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জল লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্ত। 


তৈলবীজের উন্নত জাত ও ডঃ দেবব্রত মুখাৰ্জী, অপর কৃষি অধিকৰ্ড| 
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য”. "" ৫৮ (গবেষণা) 
শুভেন্দু দেব চ্যাটার্জী ও ধুৰ্জটী মুখাৰ্জী, যু কৃষি অধিকৰ্ড| (সম্প্রসারণ) 
বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী ' বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
তৈলবীজের পোকা ও তার দমন - ৯-১১ অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
ডঃ দিলীপ কুমার নাথ আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
পশ্চিমবঙ্গের তৈলচিজ :-- . "" ১৩১৫ অমিয় কুমার মিত্র, জেল! কৃষি তথ্য আপ্িকারিক 
ডঃ কল্যাগত্রত সেনগুপ্ড (সদর) 
তৈলবীজের রোগ ও তার দমন + ১৬-২২ স্থুলেখ। ঘোষ, সম্পাদিক। 
বীরেন্দ্র নাথ বাগচী চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 
তৈলবীজের উন্নত চাষ পদ্ধতি ২৩-৩২ 







কৃষি বিভাগের কষি-তথ্য সংস্থ। 
কর্তৃক প্রক।শিত 
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CNC MM) 


১ পুণে". অ 


রা? a) 
রা 





শক্তিশালী ল-_" ৷ ওডজজ গ্রাম এ) কি 


আপনার ধানের ফঙ্গলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 


দেহরদ, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের 
প্রতিহত করার আভাস্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে.তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে খাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড দমন ন? 
করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা খাইছেট ১৭-জি একবার প্রয়োগ করলেই সুফল 15 
পাওয়া ঘাঘ্ম। ঘেসমন্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই [[ দো _ 
ওষুধ ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে / 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফ! করতে পারেন। 











CVARLARErO ৰ 
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কাতিকের মাঠে এখন আমন ধান ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠছে। 
প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ এরমধ্যে না ঘটলে আশা করা যায় এ 
বছরও আমন ধানের ফলন খুবই ভাল হবে। 

এর পরই রবি মরস্ত্রমের চাষ । আমন ধান কাটার পর জমিতে 
যে রস থাকে তাতেই প্রধানতঃ রবি ফসলের চাষ হয়ে থাকে । 
রবি ফসলের মধ্যে বিশেষ করে তৈলবীজ ও ডালশস্য । এ ছুটির 
চাষ এলাকা ও ফলন ছুইই প্রয়োজনের তুলনায় কম ৷ অথচ এই 
ছুটি অতি প্রয়োজনীয় খাগ্যশস্তের জন্য আমরা অন্ত রাজ্যের উপর 
নির্ভর করে থাকি। 

তৈলবীজ ও ডালশস্যের ফলন যাতে বাড়ে তার জন্য রাজ্য 
সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে গত কয়েক বছরে 
ডালশস্তের এলাক। এবং উৎপাদন আগের তুলনায় বাড়ানো সম্ভব 
হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য চলতি বছরেও রাজ্য সরকার এক ব্যাপক কার্ষস্থচী নিয়েছেন ৷ 
চার লক্ষ হেক্টর তৈলবীজ চাষের লক্ষ্যসীম। ধরা হয়েছে এবং 
উৎপাদন লক্ষ্যসীম! ধর! হয়েছে ২ লক্ষ টন। এই লক্ষ্যে 
পৌছাতে গেলে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের উপর 
গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে তৈলবীজের চাষে সার ও সেচের 
ব্যবহার খুবই সীমিত ৷ তাতে ফলন আশানুরূপ হয় না। যেখানে 
সেচের জলের সুবিধা আছে সেখানে সেচ দেওয়! ও পরিমাণ মত 
সার ব্যবহারের জন্য কৃষকদের অনুরোধ জানানে! হচ্ছে ৷ 

এ ছাড়| এ বছরও সরষে? তিল; ভিসি প্রভৃতি শস্তের জন্য 
প্রদর্শন ক্ষেত্রের ব্যবস্থা কর! হয়েছে । ভাল ফলনের জন্য সময়- 
মত চাব স্থরু কর! যেমন দরকার, তেমন প্রয়োজন ভ।ল বীজের । 
বীজের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে সেজন্ত সরকার এ বিষয়ে যত 
নিয়েছেন এরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়| হচ্ছে। বীজের অভ৷বে 
বেশির ভাগ ক্ষুদ্র ও প্ৰাত্তিক কৃষকের যাতে অস্বুবিধ৷ ন! হয় সেজন্য 
এ বছরও মিনিকিট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ডালশস্ত, সরষে, 
সূর্যমুখী প্রভৃতির বীজ বিলি করার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্ত রাজা সরকার নানা- 


৩ 


ভাবে তেষ্ট| করছেন ৷ উদ্দেশ্য, তৈলবীজে ক্ৰমশ: স্বয়স্তর হয়ে ওঠ| ৷ 
তৈলবীজের ওপর গুরুত্ব রেখে এ বছর কান্তিক সংখ্য। প্রকাশিত 
হলে| ৷ তৈলবীজের চাষ, তার উন্নতির ধারা; উন্নত জাত ও 
তাদের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ এই সংখ্যায় 

ংযোজ্জিত হলো ৷ স্বল্প পরিসরে আরও বিশদভাবে আলোচনা 
কর! সম্ভব হলে! না। 


এ হছর রবি চাষের প্রাকৃতিক অবস্থা অমুকূল। কৃষকদের 
অনুরোধ করি তার! যেন এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, যেখানে যে 
ধরণের শস্তের চাষ কর! সম্ভব তা ঠিক করে নিয়ে চাষ সুরু করে 
দেন। এ বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে কৃষকরা 
যেন স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ 
কৃষকদ্দের যত্ন ও চেষ্টার উপরই নির্ভর করে উৎপাদন প্রকল্পের 
সফলতা ৷ 








শুভেন্দু দেব চ্যাট|জ ও বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী 


এ রাজ্যে গড়পড়ত। ২৯৯* হাজার হরর 
জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়। এর মধো ১৩৮” 
হাজার হেক্টর জমিতে রাই-সরিষা, ৯১ ভাজার 
হেক্টর জমিতে তিল ও ৩১* হাজার হেক্টর 
জমিতে তিসির চাষ হয়। সুতরাং এই তিনটি 
ফসলকেই এই রাজোর প্রধান তৈলবীজ ভিসাবে 
ধর! হয়ে থাকে। এই তিনটি ফসলের মধ্যে 
আবার, রাই-সরিষা ও তিনি রবিখন্দের ফসল । 
পঃ বঙ্গে তিলের চাষের প্রচলন মূলত; প্রাক 
খরিফ খন্দে। ( *বিগত পাচ বছরের গড় ) 

রবিখন্দে ফসল লাগাব'র সময় প্রায় এসেই 
গেছে, আর যেহেতু রাই-সরযে ও তিনিই হল 
এ সময়ের উপযুক্ত ফসল কাজেই এই স্বল্প 
পরিসরে এ দুটি প্রধান তৈলবীজের উপরেই 
আ।নাদের আলোচন! সীমাবদ্ধ রাখ! হল । 


ভালশস্ক ও তৈলবীজ গবেষণা! কেন্দ্ৰ, বহরমপুর 


রাই-সরিষা 
পশ্চিমবঙ্গে মূলত: রাই-সরিষা গোষ্ঠীর 
তিনটি প্রজাতির চাষ হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের 


ভাষায় এদের বল৷ হয় (১) টোরী সরিষা, 
(২) শ্বেত সরিষা ৪ (৩) রাই। ইংরাজী 
পরিভাষায় রাই অৰ্থে Mustard এবং শ্বেত ও 
ও টোরী সরিষাকে একত্রে বল! হয় রেপসীড 
(৪1১65০60)। এই বিভাজিত প্রজাতির মধ্য 
কয়েকটি বৈশিষ্টা লক্ষ্ম করা যায়। যেমন 
রাই এর তেলে পাওয়া! যায় আকাংক্ষিত ঝাজ 
কিন্তু টোনী ও শ্বেত সরিষার তেলে সেই ঝাজের 
ভাগ কম থাকে । আবার রাই ও শ্বেত সরিষার 
ক্ষেত্রে যেখানে স্বপরাগ সংযোগে ফল ও বীজ 
হয়, টোরী সরিষার ফুলে পরাগদানী গৰ্ভমুণ্ডের 
বিপরীত দিকে বেঁকে থাকার ফলে মৌমাছি দ্বার! 
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ব| অন্ত কোন উপায়ে অন্তু কোন ফুলের পরাগ 
সংযোগে অর্থাৎ ইতর পরাগ সংযোগে বীজ ও 
ফল হয়। আবার রাইয়ের পাতা লম্বা! বোটার 
সাহায্যে গাছের সঙ্গে যুক্ত থাকে; কিন্তু শ্বেত 
সরিষ! ও টোরীর বৌটাহীন পাতা গাছের কাণ্ডের 
সঙ্গে সরাসরি সংবদ্ধ থাকে । এই তিনটি 
প্রজাতিরই বেশ কয়েকটি উন্নত জাত উদ্ভাবিত 
হয়েছে এবং বন্ধ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর 
পশ্চিমবঙ্গের জল হওয়ার উপযোগী বলে এর! 
বিবেচিত হয়েছে । প্রথমে এই জাতগুলির 
পরিচিতি দেওয়। হজ । 

টোরী 

১ ৷ অগ্রণী : _গাভ বেঁটে, উচ্চতা ৮*--৮৫ 
“স*মি.' বীজ আকারে চোট । রং লালচে বাদামী। 
৭০--৭৫ দিনে পাকে। হেক্টার প্রতি ফলন 
»--১০ কুইণ্টাল। প্রতি ভাজার বীজের ওজন 
»৫--৩৫ গ্রাম । (তালের পরিমাণ শতক্র। 
৮০ ভাগ । 

১ ৷ কম্পেজিট-৩ : --অগ্রণী থেকে কিছুট। 
ল্বা। বীজ মাঝারি আকারের। পাকতে 
সময় লাগে ৮০--৮৫ দিন। তেক্টীর পতি ফলন 
১২--১৪ কুইণ্টাল প্রতি হাজার বীজের ওজন 
৩--৪ গ্রাম । তেলের পগিন।৭ শতকরা ৭১ ভাগ | 
শ্বেত সরিষা 

বিনয়: গ|৬ লগ্ব।; 
সে.মি.৷ ডালপাল। কম। 
নাঝারি আকারের, হলদে। 
৯০--৯৫ দিন | 
কৃতণ্টাল। 
গাম । 


পায় ৯-১০০ 
ফল চা|প্ট| ৷ দান| 
পাকতে সময় (নয় 
ফলন হেকুর প্রতি ১৪--১৫ 
প্রতি হাজার বীজের ওজন ৩--৩'৫ 
তেলের ভাগ শতকরা ৪৬ । 


১। লীত| :--গাছ লম্বা, প্রায় ১২০ 
সে.মি. ৷ অনেক ডালপালা যুক্ত ৷ বীজ আকারে 
ছোট, রং বাদামী । পাকতে সময় লাগে ৯৫-- 
১** দিন ৷ হেক্টার প্রতি ফলন প্রায় ১৪---১৫ 
কুইণ্টাল। প্রতি হাজার বীজের ওজন ২’৫--৩ 
গ্রাম । (তেলের ভাগ শতকরা ৩৮ । 

২। আর ডক্লিউ-৩৫১:- করুণ! ও এপ্রেসড. 
মিউটেণ্টের সংমিশ্রণে তৈরী এটি ৷ গাছ ১২৫-- 
১৫* সে.মি, লম্বা । শাখ! প্রশাখ। চাপ৷। 
ফলগুলো কাণ্ডের সঙ্গে সাটা। দান! মীঝারি 
আকারের, বাদামী রং। পাকতে সময় লাগে 
১১০--১১৫ দিন। হেক্টুরে ফলন প্রায় ১৭ 


কুইণ্টাল। প্রতি হাজার বীজের ওজন 9-_5'৫ 


গ্রাম । তেলের ভাগ শতকরা ৩৮ । 

৩। আর ডব্লিউঞ৫--৫৯ :- -এটি বরুণা ৫ 
বি-৮৫ জাতের সংমিশ্রণে তৈরী। গাছ প্রা 
‘৫০ সে.মি. লম্বা । শাখা বহুল ও ছডানে। 
জাতের । দান৷ মাঝারি আকারের, রঙ বাদামী । 
প্রতি হ।জার বীজের ওজন ৪'০--৪'৫ গ্রাম। 
পাকতে সময় লাগে ১১০--১১৫ দিন। হেরুরে 
ফলন ১৮ কু. ৷ তলের ভাগ শতকরা ৩৮। 

উপরে উল্লিখিত প্রতিটি জাতই উচ্চ ফলন- 
শীল। কিন্তু বোন|র সময়, সেচের সুবিধা, 
জমির চরিত্র ইত্যাদি বিচার করে সঠিক জাতটি 
বাছাই করে নিতে পারলে তবেই আশামুরূপ 
ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 
বোনার সময় নির্ভর করে প্রধানত: শস্য 
পষায়ের (০7017) 5০৪/০1)8) উপর । ধার! 
ভাত্রের শেষে ব! আশ্বিনের প্রথমার্ধে উঁচু জমিতে 


T 
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বোন! ধান বা! পাট কেটে লরষে বুনে গম চাৰে 
যেতে চান ষ্ঠাদের ক্ষেত্রে শ্বেত সরিষা বা! রাই 
অপেক্ষ। কম দিনের ফসল হিসাবে টোরি সরিষার 
“অগ্রনী” জাতটি উপযুক্ত হবে। অন্যথায় পরের 
ফসল গম বুনতে দেরী হ'বে এবং ফলন পড়ে 
যাবে। 

আবার, যাঁর! আমন ধান কেটে রাই-এর 
চাষ করতে চান তাদের দেখতে সবে অন্ততঃ 
কার্তিকের তৃতীয় সপ্তাহের মধো রাই বোনা 
যাচ্ছে কিনা। যদি এই সময়ের মধ্যে বোনা 
সম্ভব হয় তবে সেচের দিকে নঞ্জর রেখে জাত 
বাছাই কাজটি সম্পন্ন করতে উবে । যদি (সেচের 
কোনরকম স্থবিধা না থাকে অর্থাৎ বৃষ্টি নির্ভর 
চাষ করতে হয় তবে “অগ্রণী”, “সীতা”, 
“কস্পোজিট-৩” এর মে কোন একটি বেছে নেওয়। 


যেতে পারে। যদি একটি মাত সেচের সুযোগ 


থাকে তাহলেও বাড়াই তালিকায় থাকে এই 
জাতগুলিই ৷ তবে মনে রাখ! দরকার একটিমাত্র 
সেচের স্থবিধ৷ থাকলে ওই সেচটি টোরি সরিষার 
বেলায় বোনার ১০--২৫ দিনের মাথায় এবং 
রাই-এর বেলায় ১০--৪০ দিনের মাথায় অবশ্যই 
দিতে হবে। ছুটির বেশী সেচের সুযোগ থাকলে 
বাছাই তালিকায় থাক। দরকার “বিনয়”, আর. 
ডর্লিউ-৩৫১ অথবা আর. ডব্লিউ-৮৫-৫৯। 
কিন্তু ধান কেটে রাই বুনতে যদি দিন গড়িয়ে 
কাণ্তিকের শেষ অথব| অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ 
এসে পড়ে তাহলে বেছে নিতে হবে “বিনয়” 
অথব! “আর. ডল্লিউ-৮৫--৫৯৮। এখানে বলে 
রাখ! দরকার সরিষা বত দেরীতে বোন! হবে 
ধস! রোগ ও জাব পোকার প্রকোপ ততো! 


বনক্ধরা £ কার্তিক £ ১: 


বাড়বে। সেদিক থেকে বিচার করলে ‘বিনয় 
চেয়ে আর. ডক্লিউ-৮৫--৫৯ জীতটি বোন|ই জ৬৩ 
হবে। ফাররণ “বিনয়” ধস| রোগ ও জাব পোক৷ 
আক্রমণে আর. ডব্লিউ ৮৫--৫৯ এর (বে 
অনেক বেশী সংবেদনশীল । 

জমির চরিত্র যলতে এখানে জমির অয়ত ৬ 
ক্ষারত্বের কথাই বোঝানো হচ্ছে । সাধারণভাবে 
জমির মাটির পি. এইচ যেখানে ৬-এর কাছাক 5 
থেকে ওপরের দিকে, সেখানে শ্বেতসরিব: ৬ 
রাইয়ের চাষ ভাল হবে। কিন্তু যেখানে জহির 
মাটির পি. এইচ ৫---৫৫ এর মধ্যে, সেখানে 
টোরি, সরিবার চাষই উপযুক্ত হবে এবং জত 
হিসাবে “অগ্রণী” অথবা “কস্পোজিট-৩” এর ৷৷ 
বে কোন একটি বেছে নেওয়া যাবে। মূলত: 
এই কারণেই দঃ বঞ্চে শ্বেতসরিষ়| ও রাহ 
এবং উত্তরবঙ্গে টোরি সরিষার চাষ প্রাধান্ত ₹ ৩৬ 
করেছে। 

এতে| গেল একক ফসল হিসাবে ৮; 
বাছাই পের কথ৷ ৷ কিন্তু সাথী ফসল হিসাবে 
রাই-সরিষার চাষ বর্তমানে বেশ জনপ্ৰিয় । বিনে 
করে গমের মাথে রাই-সরিষার চাব তো প্রায়ঃশ 
চোখে পড়ে। এখানেও জাত বাছাই কাজে 
বিশেষ নজর দিতে হবে। গরম সাধারণত’ 
অণ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ থেকে বোন! 
এক্ষেত্রে “আর ডব্লিউ-৮৫- ৫ 
জ্ৰাতটি বেছে নেওয়াই ভাল হবে। তবে এ. 
রাখ! দরকার গমের সাণে সাথী ফসল হি: - 
রাই বুনলে গম সারিতে বৌনাই বাঞ্ছনীয় প্র 
৯ সারি গমের পর এক মারি রাই বুনলে গে- 
ফলনের হেরফের হবে ন। আবার সা. 


2” 
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বানার জন্ত রাষট-এর জাৰ (পাক! দমনের 
বাবস্থা ও নুঠুভাবে গ্রহণ কর! যায়। ছিটিয়ে বোন! 
গমে এই স্থুবিধাগুলি পাওয়া যায় না। এ ছাড়! 
শীতকালীন আখের সাথেও সাথী ফসল |ইসাবে 
সরিষার চাষ কর! যেতে পারে। তু’ সারি 
আখের মধারন্তী অঞ্চলে সরিষার ছুটি সারি বুনতে 
হবে। এক্ষেত্রে “অগ্ৰণী” “কম্পোজিট-৩” অথবা 
“বিনয়” নিষাঁচন কর! যেতে পারে, তবে “বিনয়” 
এর চেয়ে অন্তা ছুটি জাত নির্বাচন করা সময়ের 
দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হবে। 
তিসি 

অতি অল্প আয়াসেই তিসির চাষ সম্ভব বলে 
ক্ষুদ্র ও প্রাস্তক চাষীর কাছে তিসি চাষ অত্যন্ত 
জনাপ্রয়। তিমির তেল মূলত; শিল্পজ (তল 
হলেও পঃ বঙ্গে (ভাজ। তেল হিসাবে তিলির 
বাবহার বড় কম নয়। কতকগুলি জেভজতীয় 
অম্নেধ আধিকোর জন্য অবশ্য বৈজ্ঞানিকের৷ এই 
তেলটিকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে রায় 
দিয়েছেন। তবে শিল্পে বাবহারের জন্য এটি 
অত্যান্ত মূলাবান। নীচে এই ফসলটির ছুটি 
উচ্চ ফলনশীল জাতের নিস্তাদিত পরিচিতি দে ওয় 


হ’ল: 
নীল| : উচ্চত। ৬০--৭০ সে.মি. ৷ ফুলের 
বং নীল। চ]াপ্ট। চকচকে বাদামী রঙের দান৷ ৷ 


পাকতে সময় লাগে ১২৫---১৩* দিন। হেরীর 


প্রতি ফলন ৮--১* কু, | প্রতি ভাজার বীজের 
ওজন ৬--৬'৫ গ্রাম। তেলের ভাগ শতকন। 
৪০। জাতটিতে ঢলে পড়া রোগ খুবই কম হয়। 

মুক্ত।; উচ্চতা ৬০--৭৫ সে.মি, ডাল- 


পাল! চাপ৷৷ দান৷ চ্যাপ্ট৷, চকচকে বাদামী 
রঙের। ফুলের রঙ সাদ!। ১২৫-১৩০ দিনে 
পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ১%--১২ কু.। 


প্রতি হাজার বীজের ওজন ৭---৭'৫ গ্রাম। 
তেলের ভাগ শতকর| ৩৮--৩৯ ৷ জাতটি মরিচ! 
রোগ সহনশীল । 

উপরোক্ত ছুটি জাতের মধ্যে এটেল মাটিতে 
ধান কাটার পর চাষ দিয়ে অথব! “পয়রা” ভিসাবে 
ধানের জমিতে ভিসি বুনতে হলে “নীলা” জাতটি 
বেছে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত । আবার বেলেমাটি, 
দোআশ মাটিতে 'নীলা' অপেক্ষ। “মুক্তার” ফলন 
ভাল হবে। বিশেষ করে যে সব এলাকায় মরিচ। ‘ 
রোগের প্রাহুর্ভাব বেশী সেখানে অবশ্যই ‘নীল।' 
আ7পক্ষ! ““মুক্তা''র চাষ যুক্তিযুক্ত হবে। 

১৯৭৫-৭৬ সালে তৈলবীজের ফলনের হার 
ছিল হেক্টর পিছু ৩৯৮ কেজি। উপরোক্ত 
জাতগ্লির আংশিক প্রসারে এই ফলনের হার 
১৯৮০-৮১ সালের শেলে (বড়ে দাডিয়েছে (তৰ 
পিছু ৪৭৭ কেজি । ,এই জাতিঞালর সলাত”: 
প্রসারে ফলনের হার আর€ বাড়ান সন্তু হৰে 
বলেই বিশ্বাস । 





ডঃ দিলীপ কুমার নাথ 


রবি মরস্ুমের তৈলবীজ বলতে প্রধানতঃ 
সরষেকেই বোঝায়। ইদানিং এর চাষ বেশ 
বেড়েছে ৷ সরষে চাষের শুরু থেকে ফসল 
কাট! পর্যন্ত কয়েক জাতের পোকা উপদ্রব করে। 
এখনো পর্যন্ত ওষুধ ছিটানোই পোক! দমনের 
একমাত্র ভরসা । কিন্তু পোকার ধরণ-ধারণ 
জানা থাকলে একদিকে যেমন ওষুধের সুষ্ঠু 
ব্যবহার হয় তেমনি অনেকক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবহার 
ন! করেও কাজ চলে যায়। 
কাটুই পোকা 

কাটুই পোক! জমির মাটিতে থাকে । হালক। 
মাটির জমিতে কদাচিৎ হয় এবং তখন এদের 
প্রাছুর্জাবে বহু চারাগ।ছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
রাত্রিবেল। লেদ।৷গুলি গাছের পাতা ও ডাট। 
খায়। লেদাগুলি বড় হয়ে উঠলে সূর্য্য ওঠার 
আগে চার।গাছকে কীচিকাট। করে গোড়ার দিকে 
কেটে ফেলে এবং গাছের কিছু অংশ মাটির 
তলায় নিয়ে যায় যাতে দিনের বেলায় খাওয়। 
চালিয়ে যেতে পারে। তাই আক্রান্ত গাছের 
কাছাকাছি মাটির অল্প গভীরে বড় আকারের 
মেটে রঙের চকচকে লেদ৷ খু জে পাওয়া যায়। 
ফসলে একবার মাত্র আক্রমণ করে বলে 
আক্রান্ত গাছের কাছাকাছি আঙ্গুল দিয়ে মাটি 


+ 


কীটতত্তববিদ্‌, কৃষি অধিকার, পঃ বঙ্গ 


একটু আলগা করে এদের খুঁজে মেরে ফেল। 
চলে। তবে কাজটি সকালবেলা সারতে 
পারলে ভাল। 
করাত পোকা 

সরষের চার! অবস্থায় গাঢ় নীল রঙের লেদ। 
সকাল ও সন্ধ্যেবেল। পাতায় ও ডাটায় দেখা 
যায়। পোক। পাতার একধার থেকে খায়| 
শুরু করে। একটি পাতা খেয়ে অন্য পাতায় 
যায়। এমনি করে চার অবস্থায় গাছকে গ্তাড়া 
করে দেয়। গাছ একটু নাড়া খেলে পোকা ভয় 
পেয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে গাছ থেকে তলায় ঝরে 
পড়ে এবং মরার ভাণ করে। এদের করাত 
পোকা বলে; কারণ মাছির মত দেখতে পূৰ্ণাঙ্গ 
পোক! করাতের মত স্ত্ৰী অঙ্গ দিয়ে চারার পাতার 
পর্দার ভিতর ডিম পাড়ে । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
পোক! কম সংখ্যায় থাকায় পোকাগুলিকে 
হাত দিয়ে টুকে মেরে ফেল! চলে। স্যর 
উল্টোদিকে দাড়িয়ে গাছের লেভেলে চোখ 
রাখলে পোকাগুলি নজরে পড়বে । ঠিক সময় 
গাছ পাতল! করে জমি নিড়ান দিলেও পোকার 
উপদ্রব থাকে না। জমিতে কয়েকটি ঝোপ 
পুঁতে দিলে পাখীর1ও এর ব্যবস্থা! করে। ওষুধ 
ছিটানোর একান্ত দরকার হলে ১০ শতাংশ 
বি-এইচ-সি গু ডে! ছিটালেই চলবে। 


বনুদ্ধর। £ কার্তিক ; ১৩৯১ 
পাতা-জড়ানো পোকা 


আজকাল এই লেদ! পোকা সরষে গাছের 
বাড়ন্ত অবস্থায় কোথাও কোথাও বেশ দেখা 
যাচ্ছে। শ্বেত সরযেতেই বেশী নজরে পড়ে। 
তবে সার! মাঠ জুড়ে ফসলে ক্ষতি কখনে৷ এর! 
করতে পারেনা । এখানে ওখানে খুব বেগী 
হলে ৩-৪টি গাছ নিয়ে চাক চাক করে ক্ষেতে 
পড়ে। লেদা ২-৪টির দল বেঁধে পাতা; ডাটা; 
ফুল ও কুড়ি খেয়ে জাল বুনে গাছকে হুতঞ্জী 
করে দেয়। এদের দমনের জন্য সার! মাঠে 
ওষুধ দেওয়া লাভজনক হয় না। বেশী আক্রান্ত 
গাছ তুলে ফেললেও চলে। নিরুপায় হয়ে ওষুধ 
ছিটাতে হলে আক্রান্ত জায়গাগুলোতে দিলেই 
যথেষ্ট । স্প্রেয়ার দিয়ে স্পর্শবিষ যথ! ; 
বি-এইচ-সি ৫০% জলে গোল! ওষুধ লিটার 
প্রতি ৪ গ্রাম ব| মিথ।ইল পার|থিয়ন গোত্রীয় 
ওষুধ (যেমনঃ মেট।সিড ৫০, প্যারাটক্স ৫০, 
ইত্যাদি) লিট৷রে ১ মি.লি, বা কুইনেলফস 
গোত্রীয় ওষুধ (যেমন ; ইকেলাক্স ২৫; সুকুইন 
২৫ ইত্যাদি ) লিটারে ২ মি.লি, ব| ফেনথিয়ন 
গোত্রীয় ওষুধ (যেমন £ লেবেসিড ৮০) লিটারে 
০৭৫ মিজি, ব| ডাইক্লোরভস গোতীয় ওষুধ 
(যেমন; ন্ুভান ৭৬; ভেপোন। ৭৬) লিটারে 
০'৭৫ মি.লি. স্প্রে করতে হবে। 
জাব বা( মেড়ি) পোকা 

এরাই সরবের প্রধান কীটশক্র । পৌষের 
শেষে ও মাঘের প্রথমদিকে সরষের গাছগুলি 
যখন ফুল দেওয়া শেষ করে এনেছে এবং শু টিও 
ধরেছে, তখন ডগার দিকে ড টায় ধুসর হুল্দে- 
সবুজে নেশানে! রঙের ছে।ট ছোট অসংখা পোক। 


গাছের গায়ে হাত দেওয়া 


১০ 


গাছে লেপটে থাকে এবং সৃ'চের মত মুখ দিয়ে 
গাছের রস সমানে গুষতে থাকে। এদের বৈশিষ্ট্য 
হল; এরা ডিম পারে না, মিরবিচ্ছিন্লভাবে 
য'চ্চ| পড়তে থাকে। যার জন্য কোথাও থেকে 
পাখাওয়াল! কয়েকটি পোক! উড়ে জমিতে পড়লে 
অতি অল্প সময়ে বেশ সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলে। 
আকাশ একটু মেঘল। থাকলে তে| কথাই নেই । 
ফুলের গোড়! থেকে আন্তে আক্তে এর! সমস্ত 
গাছ চেয়ে ফেলে। মাঘের মাঝ বরাবর লার। 
গাছে এই জাব পোক! এমনভাবে ছেয়ে থাকে যে 
দায়। পোকার 
আক্রমণে গাছ ধীরে ধীরে শুকোতে শুরু করে, 
বহু কুঁড়ি ফোটে না ও আক্রান্ত ডাল রসহীন 
হয়ে গোলাপী রঙের হয়েযায়। এছাড়া আরও 
এক উপদ্রব হচ্ছেঃ এই পোকাগ্লির গ| থেকে 
মধুর মত চটচটে আঠালো! রস বের হয়, যার উপর 
এক রকম কাল ছত্রাক বাস! বাধে। এ ছত্ৰাকও 
আস্তে আস্তে বেড়ে আক্রান্ত জায়গ| ছেয়ে ফেলে, 
যার ফলে গাছটি কালচে হয়ে যায়। 

সরযে চাষ থেকে ভাল ফলন পেতে হলে 
এই জাব পোক! দমনের জন্য ওষুধ ষ্পছ্লে করার 
দিকে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে যাদের 
নানা কারণে বীজ বুনতে দেরি হয়ে যায়। জলে 
গোল! সর্ধাঙ্গবাহী ওষুধ সকাল ১*টার আগে 
ব| বিকেল ৩ট।র পর হাইভল্যুম ্্রেয়ার ( যথ| : 
মারুতি ) দিয়ে একরে ৪০* লিটার জলসহ স্প্রে 
করতে হবে। ওষুধ নিবাচন, পরিমাণ, ইত্যাদি 
প্রকাশ করার জন্য নিচে সারণী দেওয়| হল। 

একবার ঠিকমত ওষুধ ছিটিয়ে ছুই সপ্তাহ 
নিশ্চিত হওয়া যায়। চড়া রোদে বা ঝড়ে। 


ww 
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বন্ুদ্ধর। ; কার্তিক, ; ১৩৯১ 


হাওয়ায় ব| ফসল কাটার ২৫ দিনের মধো ওষুধ আমরা যে ধরণের সয়বের জাত চাৰ করি তাতে 
ছিটানে| উচিত নয়। বিষেচনাসহ স্প্রে কলে ছুইবারের বেশী ওষুধ লাগবার কথ| নয় 





ওষুধের নাম গোত্র একরে ওষুধের পরিমাণ বিযাক্ততা (অগ্রনী) 
মেটাসিস্টক্স ২৫ ই.লি. মিথাইল ডিমিটন ৮** মি.লি. মাঝারি ( হলুদ ) 
হেক্স।সিস্টজ ২৫ ই.পি. ঞঁ এ এ 
ুভাক্রন ৩৬ ই.সি, মনোক্রোটোফস্‌ ৬** মিলি. উচ্চ (লাল) 
মলোসিল ৩৬ ই.সি, এ এ এ 
করোফস্‌ ৩৬ ই.সি. এ এ এ 
ইকাটিন ২৫ ই.সি. থাওমিটন ৮৩০ মি.লি. এ 
রোৌগর ৩০ ই.সি. ডাইমিথোয়েট ৭০০ মিলি, মাঝারি ( হলুদ ) 
সাইগন ৩০ ই.সি. এ এ এ 
তার! ৯০৯) ৩০ ই.সি. এ এ এঁ 
ডেমিক্রন ৮৫ এস.লি. ফস্ফামিডন ২৪৯ মি.লি, উচ্চ (লাল) 
স্থমিডন ৮৫ এস.সি. এ এ এ 

ছিদ্র'ল লেদা পোকা শু'টির ছার পোকা 
ছোট ছোট হালকা সবুজ রঙের লেদ পোকা ছার পোকার মত শুষে খায় এক রকম পোক! 


গাছের ফলস্ত অবস্থায় ফুলের কুড়ি ও শুটিকে পাকা ফসলে পড়ে শুটির গ! দিয়ে ভিতরের 
ছিদ্ৰ করতে দেখ! যায়। শুঁটিতে ছিদ্র করার বীজের রস শুষে খেয়ে নেয়। এতে বীজ ফাপ। 
দরুণ অপুষ্ট বীজ ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং হয়েযায়। ফসল কেটে জমিতেই জাক দেওয়৷ 
শুটিটি কুড়িয়ে যায়। এই পোকা তেমন বেশী হলে তখন যদি ফসল ভিজে থাকে বা সে লয় 
সংখ্যায় সচরাচর দেখ! যায় না। লেদ| পোকাটি হঠাৎ বৃষ্টি হয় তবে কখনে! কখনো এই পোকা 
খুব ছটফটে, ধরতে গেলে লাফ দেয়। এদের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে । যেখানে বাড়াবাড়ি 
মুককীট ধূসর পাতলা চাদরের মধ্যে" গাছের হয়, কাট! ফসল ছড়িয়ে রোদে শুকিয়েও পোক! 
পাত।, কাণ্ড ব! শুটিতে দেখ! যায়। মথও ছোট, ছাড়ানে! যায় না, সেখানে কারবারিল ( যথ| : 
কোথাও বসলে পিঠের উপর হীরার মত সেদিন ৫০% )লিটারে ২'৫ গ্রাম ব! ম্যালাথিধন 
চোঁকোন| দাগ দেখ। যায়, তাই এদের ‘ডায়মণ্ড (যথ|: সাইথিয়ন ৫০% ) লিটারে ২ মি.লি. 
ব্যাক মথ’ বলে। জাবপোক! দমনের ওবুধেই হারে ফসলের উপর ও আশেপাশে ল্শ্রে 
এই পোক! দমন হয়। করুন। 
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উন্নত পদ্ধতিতে গম চাষ করে 
ফলন বাড়ান 


© পশ্চিমবঙ্গের সমতল ও কীাকুরে মাটি অঞ্চলে এইচ. পি. ১২০৯, সোনালিক। ও 
ইউ পি-২৬২ জাতের গম বুনুন। 


প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে থাইরাম বা ইথাইল মারকারি ক্লোরাইড ব। 
ফিনাইল মারকারি এযাসিটেট মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 


@ একর প্রতি ৮-১০ গাড়ী গোবর বা আবর্ঞন| সার দিন। মাটি পরীক্ষ! করানো ন! 
থাকলে একর প্রতি ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, ২* কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ 
দিন। পুরো! ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন শেষ চাষের সময় দিন, 
বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের সময় দিন। 


@ সারিতে বীজ বুন্ুন। একরে ৪০-৫* কেজি বীজ লাগবে। 


@ গণে চারবার সেচ দিতে পারলে ভাল হয়। বীঞ্ধ বোনার ১৮-২১ দিন, ৪০-৪৫ দিন, 
৭০-৭৫ দিন এবং ৯০-৯৫ দিনের মাথায় সেচ দিন। 


@ সময়মত শস্য রক্ষ। করুন। 


ভারতজার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প 
১২বি, রাসেল সীট, কলিকা ত।-৭০০*৭১ 


পাশ নিন 


ঠগত্যন্তর নেই ৷ 
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চৰ্চচৰ্চত 
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ডঃ কল্যাণব্ৰত সেনগুপ্ত 


ভোজাতেলের অভাব পশ্চিমবঙ্গে নতুন 


কোনও কথা নয়। বহুকাল থেকেই এ অভাব 
অনুভব করে আস! হচ্ছে। কারণ মুখ্যতঃ 
সরষের তেলের প্রতি আকর্ষণ । সরষে শীতকাল 


ছাড়! হয় না, আর এই সময় অন্যান্য ফসলেয় 
তুলনায় রাই ব। সরষের চাষ গত কয়েক বছর 
আগেও কম অর্থকরী ছিলো। ফলে সরষের 
জগ্য অন্য রাজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাক! ছাড়া 
অবশ্য ষাট দশকে সরষের 
তেলের ঘাটতি বিশেষ প্রকট হয়ে দেখ! দেওয়ায় 
মহরে ও গ্রামাঞ্চলে অন্ত বিকল্প, যেমন তিলতেল, 
বাদাম তেল ইত্যাদির ব্যবহার হচ্ছে। পরবর্তী 
কালে কুন্থমঃ সূর্যমুখী ইত্যাদি তেলের ব্যবহারও 
প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু সরষের তেলের তুলনায় 
এই পরিমাণ নগণ্য এবং এখনও পশ্চিমবঙ্গবাসী 
রান্নার কাজে প্রধানত: সরষের তেলই ব্যবহার 
করে থাকেন। 

সরষে শীতকালেই হয় এবং যতট! ও যতদিন 
ঠাণ্ডা থাকলে রাই সরষের ফলন ভালে! হতে 
পারে ত| পশ্চিমবঙ্গে নেই। ফলে সমস্যার 
সমাধান দুরহ হয়ে দাড়িয়েছে। 


যুগ্ম কৃষি অধিকৰ্ত| ( গবেষণ! ), কৃষি অধিকার, 


পশ্চিমবঙ্গ | 


ঘাটতির পরিমাণ 

যেসব বিভিন্ন তৈলবীজ পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয় 
তার মধ্যে তিল ও সরষেই রান্নার কাজে ব্যবহৃত 
হয়। গত দশ বছরে ফলনের পরিমাণ খতিয়ে 
দেখলে দেখ! যাবে ১৯৮৩-৮৪ সালেই সবচেয়ে 
বেশী উৎপাদন হয়েছিল। তিল; সরষে ও 
অন্যান্য তৈলবীজ মিলিয়ে (তিসি ছাড়া) ১৭৭ 
হাজার টন। এই তথ্য ১নং সারণীতে দেওয়া 
হয়েছে। 

খাদ্য বিশারদদের মতে রোজ মাথাপিছু ৫৬ 
গ্রাম স্নেহপদাৰ্থের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এই 
পরিমাণ স্মেহপদার্থ একমাত্র পশ্চিমী ধনী 
দেশবাসীরাই ব্যবহার করেন। এই সমস্ত দেশে 
মাথাপিছু ভোজাতেলের পরিমাণ দৈনিক ৫৪ গ্রাম 
হিসেবে বছরে ২০ কেজি। অবশ্য এই হিসেবে 
সমস্ত স্সেহজাত পদাথই ধরা আছে, যেমন দুধ, 
মাখন ইত্যাদি । 

আমাদের দেশে দুধ, মাখন, দ্বি ইত্যাদি 
স্নেহজাত পদার্থেরও যথেষ্ট অভাব আছে। আর 
পশ্চিমী ঠা|ও। আবহাওয়ায় যতটা স্নেহজাত পদার্থ 
সহজপাচ্য, এদেশে ততট। নয়। অভাব হলেও 
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কিছু কিছু দুধ, ঘি, মাখন অনেকেই খান। তাই 
মাথাপিছু রোজ ১৬ গ্রাম হিসেবে বছরে ৬ কেজি 
ভোজ্য তেলের প্রয়োজন বলে ধর! হয়। 

তৈলবীজের (তিল ও রাই সরষে) ১৭৭ 
হাজার টন হলে, মোট তেলের পরিমাণ হবে 
৫৯০০৯ টন । এইভাবে মাথাপিছু মাত্র ১৩ 
কেজি তেলের সংস্থান হয়। অর্থাৎ প্রয়োজনের 
শতকর| ২* ভাগ মাত্র এ রাজ্যে উৎপাদিত হয়। 

একথ। নিশ্চয়ই বল| যায় ন| যে উৎপাদন 
বুদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাকী শতকরা ৮* ভাগ 
ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়| সম্ভব । তবে প্রচেষ্ট। যদি 
সবাত্মক হয় তবে এই ঘাটতি অনেকাংশেই 
মেটানো যেতে পারে। 

সারণী নং ১ এ পরিবেশিত তথ্য থেকে দেখা 
যাবে তুলনামূলক ভাবে তিল ও সরষেয় মধ্যে 
তিলেরই হেক্টর প্রতি ফলন বেশী। অথচ এমন 
একটি তৈলবীজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর| পছন্দ করেন 
যার হেক্টর প্রতি ক্ষলন, বেশ কয়েকটি কারণে 
এ ৰাজে কম। এই কারণগুলোর কয়েকট। 
অবশ্য যত্ন সহকারে চাষ করলে দূর কর! যায়। 
কিন্ত বাকী কয়েকট। প্রকৃতির খেয়ালখুশীর ওপর 
নির্ভরশীল । 

নি্গফলনের কারণ ও তা দূর করার উপায় 

পশ্চিমবঙ্গে যতট। আয়তনে তৈলবীজের 
চাষ হয় তার শতকর। ৫* ভাগই সরষে । তাই 
সরষের চাষে যেসব কারণে ফলন কম হয় তার 
আলোচন! করাই শ্রেয়ঃ : 

(১) হেক্টর প্রতি পর্মাপ্ত সংখ্যক গাছের 
অভাব-- 

সরষের চাষে ভালভাবে জনি তৈরী না কর 
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বোনার সময় মাটীতে যথেষ্ট রসের অভাব ও 
সর্বত্র ভালে! গুণমানের ও উন্নত জাতের বীজ 
ব্যবহার না করার ফলে ফসলে যথেষ্ট সংখ্যক 
গাছ থাকে না। সেজন্য ফলনও কম হয়। মাটীশ 
ঝুরঝুরে করে তৈরী করে যথেষ্ট রস থাকাকালীন 
বা প্রয়োজনবোধে একটি হান্ধা সেচ প্রয়োগ 
করে ভালো! অংকুরে।দগমক্ষম বীজ ব্যব্হার করে 
নিয়ফলনের এই কারণ দূর হবে। 

(২) শস্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থ|--- 

সরষের প্রধান কীটশক্র “জাবপোকা?। 
সাধারণতঃ এই পোকার আক্রমণ যখন ফসলে 
ছড়িয়ে পড়ে তখনই আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থ। 
নেওয়া হয়। ‘জাব’ এমনই একটি পোকা যা! 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। কাজেই আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
তখনই নিতে হবে যখন ফসলের বেশী সংখ্যকর্ক* 
গাছে কয়েকটি করে ডানাওয়াল। পোক! দেখা 
যাবে। এই অবস্থায় প্রথম প্রাতরোধ ব্যবস্থ| 
নিলে আক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে না, বা আক্রমণ 
সার্থকভাবে দমন কর! অসম্ভব হবে না। ৃ 

(৩) পধাপ্ত পরিমাণ সার ও সেচের 
ব্যবহার--- 

সরষের চাষ, রবি মরস্থমে অন্য ফসল চাষের 
চেয়ে কোনও অংশে কম অর্থকরী নয়। উন্নত 
চাষ পদ্ধতির প্রয়োগে খরচের প্রতি টাকায় 
১৫০ থেকে ২'০০ টাকার পরিমাণ ফলন পায়| 
অসম্ভব নয়। 

ফুল আসার মুখে একটি ও দান৷ বাধার সময় 
আর একটি--কমপক্ষে এই ছুটি সেচ অবশ্য 
প্রয়োগ করতে হবে। মাটী পরীক্ষা! করে 
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পরিমাণমত সার প্রয়োগও অবশ্য করণীয় ' 
মুখ্যতঃ এই তিনটি কারণেই ফলন কম হয়। 
এই তিনটি কারণই যত্ন সহকারে চাষে সহজেই 
দূর কর! সম্ভব ও ফলন বৃদ্ধিও সম্ভব। 
কম ঠাণ্ডা, ফসল পাকবার সময় অতিবৃষ্টি ও 
ফুল ফোটার সময় ক্রমাগত মেঘলা আবহাওয়া 
_এই কারণগুলি দূর করা মানুষের হাত নেই । 


কিন্তু উপরোক্ত তিনটি কারণ দূর করতে সচেষ্ট 


হলে কম ফলনজনিত ক্ষতির অনেকটাই বেশী 
ফলনের মাধ্যমে পুষিয়ে যাবে। 

এসব কারণ ছাড়াও বলাই বাহুল্য অধিক 
ফলনশীল উন্নত জাতের ব্যবহারে মোট ফলন 
বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখ। গেছে 
শুধুমাত্র উন্নত জাতের ব্যবহারে শতকর| ৩০ ভাগ 
বেশী ফলন পাওয়া যেতে পারে। রাই ও সরষের 
বেশ কয়েকটি উন্নত জাতই আছে য| থেকে সঠিক 
জাত বেছে নেওয়া যেতে পারে। 

১নং সারণী থেকে দেখা যাবে তিল চাষ 
অনেক বেড়েছে এবং প্রায় প্রতি বছরই বেড়ে 
চলেছে । এর প্রধান কারণ যে মরস্থমে তিল 
চাষ হয়, সে সময়টায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
আশংক। অনেকটা কম। এই ফসলের হেক্টর 
প্রতি ফলনের হারও সরষের চেয়ে বেশী । আরও 
বেশী হওয়! সম্ভব যদি উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার 
কর! হয় ও হেক্টর প্রতি পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ 
রাখার বিষয়ে সযত্ব হওয়! যায়। সাধারণতঃ 
দক্ষিণবঙ্গে আলু চাষের পরই তিল চাষ হয়। 
কিন্ত উত্তরবঙ্গে অন্যান্য সাধারণ জমিতেও 


তিলের চাষ শুরু হয়েছে। জমিতে অয় ভাবের 
জন্য দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে তিলের 
ফলন কম কেনন! গাছের স্বাভাবিক বাড় হয় ন| । 
তবে ব্যাপক হারে চাষ করলে মোট তৈলবীজের 
মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ঘাটতির পরিমাণও 
কমে যাবে। 
পশ্চিমবঙ্গের তৈলচিত্রে তিল ও সরষের 
একটি প্রধান ভূমিকা । একমাত্র যত্ন সহকারে 
চাঁষই বৰ্ত্তমান ঘাট ত অনেকাংশে কমাতে পারে। 
সারণী নং ১ 
১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সাল পান্ত 
পশ্চিমবঙ্গে মোট তৈলবীজের আয়তন 
উৎপাদন ও ফলনের হার 
মোট ( তিসি ছাড়! ) 


বছর আয়তন উৎপাদন ফলন 
১৯৭৪-৭৫ ১৯৬০০ ৭৬*১ ৩৮৮ 
১৯৭৫-৭৬ - ১৪১৯৬ ০ ৭৩২ ৩৬৮ 
১৯৭৬-৭৭ ১৫৩৫ ৬৩৫ ৪১৪ 
১৯৭৭-৭৮ ২১৪৬ ৯৬৬ ৪৫০ 
১৯৭৮-৭৯ ২৩৯'৪ ৯৮০ ৪8৪০৯ 
১৯৭৯-৮০ ২২৭'৪ ৪১৯১১ ৪৩৬ 
১৯৮০-৮১ ৩১৪'৭ ১৬০'২ ৫০৯ 
১৯৮১-৮২ ৩৪৭০ ১৭৫৬ ৫০৬ 
১৯৮২-৮৩ ৩৭৮৯ ১৭৫০ ৪৮৮ 
১৯৮৩-৮৪ ৩৫৯৬ ১৯৫৫ ৫88 

গড় আলী গ্ৰা কু 


আয়তন 1000 হেক্টর, উৎপাদন 1000 মেঃ টন, 


ফলন হেক্টর প্রতি কেজি। 


১৫ 


পশ্চিমবঙ্গ তৈলবীজে ঘাটতি রাজ্য। এই 
ঘাটতি পূরনের জন্য প্রতি বছরই বাইরে থেকে 


তৈলবীজ আমদানি করতে হয়। বর্তমানে এই 
চাহিদ। মেটাবার জন্য তৈলবীজের উৎপাদনের 
উপর গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে । এজন্য নানাবিধ 
কর্মসূচী নেওয়। হয়েছে যার অন্যতম হলে! 
রোগের হাত থেকে তৈলবীজের রক্ষা ৷ 

প্রধান কয়েকটি তৈলবীজের ক্ষতিকারক 
রোগের বিবরণ ও তার প্রতিকারের উপায় এই 
কৃষি রোগতত্ববিদ, রাষ্ট্রীয় ডালশন্ত ও তৈলবীজ গবেষণ! 
কেন্দ্র; বহরমপুর । 





বীরেন্দ্র নাথ বাগচী 


প্রবন্ধে আলোচন! কর! হুচ্ছে। 

(১) সরষে (টোরি, রাই সরষে, হলদে 
সরষে) 

সরষের ধস! রোগ (4৯116178109 blight), 
সাদ! মরচে রোগ (White 1051) ও ডাউনি 
মিলডিউ (D০wny mildew) রোগই প্রধান ৷ 
(ক) প্রসা রোগ (১1161109118 blight—AIt- 
ernaria brassicae ) 

রাই এবং হলদে সরষেয় এই রোগের 


আক্রনণ খুব বেশী দেখ। যায়। টোরিয়ায় এই 
রোগের আক্রমণ খুব বেশী দেখ! যায় ন|। 
কারণ টোরিয়া আগে বোনা হয় ও তাড়াতাড়ি 
পাকার জন্য এই রোগ এড়াতে পারে। এই 
মারাত্মক রোগ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ 
থেকে দেখা যায় ও জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারী 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর প্রকোপ ক্রমশঃ 
বাড়ে। আৰ্দ্ৰ ও গরম আবহাওয়া, মাঝে মাঝে 
বৃষ্টি ও রোদ এই রোগের প্রকোপ বিস্তারে 
সাহায্য করে। সরষের চারায় এই রোগ দেখ! 
দিলে চারাগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায় এবং পরের 
দিকে পাতায় ও ফলে এই. রোগের আক্রমণে 
ফলনের খুবই ক্ষতি হয়। সরষে গাছের প্রতিটি 
সবুজ অংশ এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে 
পারে। এই রোগের আক্রমণে, বীজগত্রে 
( Coteledonary leaves) ছোট ছোট 
ফিকে বাদামী রঙের দাগ দেখ! যায় য| ক্রমশ: 
কালচে রং ধারণ করে। কালচে দাগের ওপর 
অবস্থিত জীবাণু ক্রমশ: ছড়িয়ে পড়ে ও গাছের 
অন্যান্য অংশ আক্রাস্ত হয়। বয়স্ক গাছের 
পাতার উপরের দ|গগুলি কালচে বাদামী রঙের 
হয়। অনুকুল আবহাওয়ায় অনুরূপ দাগ 
ডাট।য় ও ফলের গায়ে দেখ! যায়। 

এই রোগ কিছুট। বীজবাহিত। তাই বীজ 
শোধন করে অবশ্যই বোন| উচিত। বীজশোধক 
ওষুধ যেমন ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫ ) 
অথবা পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান দিয়ে 
(১ কেজি বীজ প্রতি ৩ গ্রাম ওষুধের জন্য ) 
শে।ধন করতে হবে। সন্থ ও নীরোগ গাছের 
বীজ বাখহার কর! উচিত। . পরিচ্ছন্ন চাষের 


বন্থদ্ধর। £ কাতিক : ১৩৯১ 


প্রতি নজর দেওয়৷ দরকার। রোগের লক্ষণ 
দেখা দেওয়ার আগেই অথবা সাথে সাথেই 
ম্যানকোজেব ( ডাইথেন এম-৪৫ ) এক (১) 
লিটার জলে আড়াই (২২) গ্রাম গুলে স্প্রে 
করতে হবে। প্রয়োজনে ১৫--২* দিন অন্তর 
আরও দুবার স্প্রে করতে হবে। রোগ প্রাতি- 
রোধক প্রজাতির ব্যবহার রোগ দমনের পক্ষে 
সাহাযাকর ৷ 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের বহরম- 
পুরে অবস্থিত তৈলবীজ গবেষণ! কেন্দ্রে রাই এবং 
হলদে সরষের বিভিন্ন জাতের মধ্যে কিছু কিছু 
রোগ প্রতিরোধক/সহনশীল জাত নির্বাচন কর! 
সম্ভবহয়েছে। যথা রাই সরষেয় অ'র-সি ৭৮১, 
ওয়াই-আর-টি ৩ ও হলদে সরষেয় ওয়াই-এস- 
আই-কে ৪; ডি-ওয়াই-এস ১, আই-বি ১৯৪৮, 
আই-বি ১৯৩১ ইত্যাদি ৷ 
(খ) সারা মরচে রোগ ( White 1050-- 
Albugo candida ) 

টোরি ও হলদে সরষের চেয়ে রাই সরষেতে 
এই রোগের প্রকোপ সাধারণতঃ বেশী । সরষে 
গাছ বিভিন্ন বয়সে এই রোগে আক্ৰান্ত হয়। 
ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই রোগ 
সাধারণতঃ দেখা দিতে সুরু করে। ঠাণ্ড৷ ও 
আর্জি আবহাওয়া এই রোগ বিস্তারে সাহায্য 
করে। গাছের শিকড় ছাড় সবাঙ্গেই এই 
রোগ দেখা দেয়। প্রথম অবস্থায় এই রোগের 


/আক্রমণে পাতার তলার দিকে ঘিয়ে রঙের 


বিভিন্ন আকারের দাগ দেখা যায় যা পরে একে 
অপরের সঙ্গে মিশে বড় আকার ধারণ করে। 
এই দাগগুলি প্রথম অবস্থায় পাতার epidermis 


৯৭ 


বস্তুন্ধর! কার্তিক ; ১৩৯১ 


এর তলায় থাকে য| পরে ০1106110719 ফেটে 
যাওয়ার সাথে পাতার গায়ে ছোট ছোট 
গোলাকার সাদ! তুলোর মত দেখায়। রোগের 
প্রকোপ বেশী হলে পাতার আকার ছোট হয়ে 
যায়। এই রোগের দ্বারা ফুলও আক্রান্ত হয়। 
যার জন্য ফুল সম্পূর্ণ বিকৃত আকার ধারণ করে। 
চার! অবস্থায় এই রোগ দেখা দিলে গাছ দুর্বল 
হয়ে পড়ে ও ফুল আক্রান্ত হলে ফলনের খুবই 
ক্ষতি হয়। 

এই রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষ! 
করতে হলে সরষে ওঠার পর গাছের পরিত্যক্ত 
অংশ জড়ে। করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ৷ রোগের 
প্রকোপ বেশী হলে শস্য পর্যায়ে একই জমিতে 
অন্ততঃ তিন বছর সরষে লাগান উচিত নয়। 
রোগাক্রান্ত গাছের বীজ সংগ্রহ করা উচিত 
নয়। এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে 
রক্ষা! করতে হলে বীজ শোধক ওষুধ যথা ম্যান- 
কোজেব ( ডাইথন এম-৪৫ ) অথব| পারাঘটিত 
ওষুধ যথ| মনোসান দিয়ে (১ কেজি বীজ প্রতি 
৩ গ্রাম ওষুধ ) বীজ শোধন করতে হবে। রোগের 
আক্রমণ সুরু হওয়ার মুখে কপার অক্সিক্লোরাইড 
( ব্লাইটক্স, কুপরাসল ) ১ লিটার জলে ৪ (চার) 
গ্রাম গুলে স্প্রেকরতে হবে অথবা ডাইথেন এম- 
3৫, ১ (এক) লিটার জলে ২২ (আড়াই) 
গ্রাম মিশ্রণ স্প্রে কর! উচিত ৷ 
(গ) ডাউনি মিলডিউ ( Downy mildew— 
Perenospora brassicae ) 

পশ্চিমবঙ্গে এই রোগের প্রকোপ খুব বেশী 
নয় তবুও প্রতি বছর চার! অবস্থায় সরযে গাছ 
এই রোগে অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয়ে থাকে। 


১৮ 


সাধারণতঃ এই রোগ ও সাদ! মরচে রোগ একই 
সময় আক্রান্ত গাছের পাতায় দেখ। যায় ও যার 
ফলে চার! গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর্দ্র ও 
ঠাণ্ড৷ আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বাড়ে । 
রোগের আক্রমণে গাছের পাতার তলায় ছোট 
ছোট ফিকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায় । 
এ জায়গায় পাতার ওপরের দিকে তলপেটে 
সাদ! দাগ দেখ! যায়। অনুকূল আবহাওয়ায় 
পাতার তলার দাগ একে অপরের সাথে মিশে 
বড় আকার ধারণ করে, যার ফলে পাতা ক্রমশ: 
শুকিয়ে যায়। শুকনো গরম আবহাওয়ায় এই 
রোগের প্রকোপ কমে যায়। এই রোগের জীবাণু 
( ০০5p০re ) মাটিতে বেশ কিছুকাল জীবিত 
থাকতে পারে ও বীজের গায়েও রোগের জীবাণু 
থাকা সম্ভব । 

এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা! ' 
করতে হলে পরিচ্ছন্ন চাষের প্রতি নজর দেওয়া 
প্রয়োজন । ফসল তোলার পর গাছের পাতা 
ও অন্যান্য অংশ জড়ে| করে পুড়িয়ে ফেল! ও 
আগাছা দমন কর! দরকার । শস্য পরায় দ্বার! 
রোগের প্রকোপ দমন কর! সম্ভব। সুস্থ ও 
নীরোগ গাছের বীজ ব্যবহার কর! উচিত। 
বীজ বোনার আগে বীজ শোধন অবশ্যই করণীয়। 
প্রয়োজনে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স, 
ফাইটোলন, কুপরাসল ) এক (১) লিটার জলে 
চার (৪) গ্রাম গুলে স্প্রেকর! যেতে পারে। 


(২) তিল 


তিলের কয়েকটি ক্ষতিকারক রোগের মধ্যে 
গোড়া ও শিকড় পচ1) ফাইলোডী ও বাদামী দাগ 
ধর! রোগই প্রধান ৷ 


(ক) গোড়া ও শিকড় পচা রোগ (Root rot & 
stem rot—Macrophomina phaseolina) 

এই রোগের ছত্রাক মাটির তলায় বেশ 
"কয়েক বছর জীবিত থাকতে পারে। অন্যান্য 
রোগের তুলনায় তিলের এটি সবচেয়ে মারাত্মক 
রোগ। চার! ও বয়স্ক গাছেও এই রোগের 
লক্ষণ দেখ! যায়। এই রোগের আক্রমণে 
চারাগাছগুলি দুর্বল হয়ে যায় ও অবশেষে মার! 
যায়। বয়স্ক গাছের শিকড় পচে যায় ও গাছের 
মাটি সংলগ্ন অংশে কাল দাগ দেখা দেয়, পরে এ 
অংশ পচে যায় ও আক্ৰান্ত গাছ গোড়া থেকে 
ভেঙ্গে পড়ে। গরম; স্তাতসেতে আবহাওয়ায় 
এই রোগের লক্ষণ গোড়া থেকে ক্রমশঃ ডগার 
দিকে এগিয়ে যায় এবং অবশেষে ফল আক্রান্ত 
হতে পারে, যার ফলে ফলন কমে বায়। আক্রান্ত 
+ গ।ছের বীজও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে ৷ 

এই রোগ বীজবাহিত তাই বীজ বোনার 
আগে অবশ্যই বীজ শোধন করা উচিত। বীজ 
শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য তিন (৩) 
গ্রাম পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান অথবা! 
কুইনটোজিন (ব্রাসিকল ৭৫) ব্যবহার করা! 
যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির 
বাবহারে এই রোগ দমন করা সম্ভব । বি-৬৭ 
নামে প্রজাতির এই রোগ প্রতিরোধ করার 
কিছু ক্ষমতা আছে। / 
(খ) ফাইলোডী (৮9119) ) 

ফাইলে।ডী এক ধরণের কুটে রোগ যা শ্যাম৷ 
পোকার ( Deltocephalus sp.) মাধ্যমে 
এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে । এই 
ক্রামক পোক! সার| বছরই কোন ন| 


১৯ 


বসুন্ধরা £ কাতিক £ ১৩৯১ 


কোন গাছে থাকে । তাই তিল ছাড়া অন্যান্য 
গাছেও এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের 
প্রকোপ সাধারণতঃ ফুল আসার মুখে অর্থাৎ জুন 
মাস থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে দেখ। যায় যখন 
ফুলের বদলে ফুলের জায়গায় ছোট ছোট পাতা 
বার হয়। কাণ্ড চ্যাপট। হয়ে যায় ও কাণ্ড 
পর্বগুলি (internode ) ছোট হয়ে যায়৷ 

সংক্রামক পোক! দমনের মাধ্যমে এই 
রোগের বিস্তার কিছুট! দমন কর! সম্ভব ৷ এরজন্য 
মেটাসিসটক্স এক (১) মিলিলিটার, এক (১) 
লিটার জলে অথবা দেড় (১২) মিলিলিটার 
থায়োডান ৩৫ ইসি এক (১) লিটার জলে 
মিশ্রণ করে ষ্প্রে করা যেতে পারে। আক্রান্ত 
গাছ ও মাঠে আগাছা দেখ মাত্র তুল নষ্ট করে 
ফেল! উচিত । 
(গ) বাদামী দাগ ধরা রোগ ( Leaf spot 
—Cucospora sesami ) 

ফুল ধরার মুখে এই রোগ সাধারণতঃ চোখে 
পড়ে। এই রোগের আক্রমণে প্রথমদিকে 
পাতার ওপর ছোট ছোট ফিকে বাদামী রঙের 
দাগ দেখতে পাওয়৷ যায়; যা| ক্ৰমশ: আকারে 
বড় ও গ|ঢ় বাদামী রঙে পরিবতিত হয়। পরে 
এই দাগ একে অপরের সাথে মিশে যায় যার 
ফলে পাতার অনেকখানি অংশ শুকিয়ে যায়। 
ফল এবং বীজও এই রোগের দ্বার! আক্ৰান্ত হতে 
পারে। 

এই রোগ বীজ বাহিত। তাই বীজ বোনার 
আগে বীজ শোধন কর! প্রয়োজন ৷ বীজ 
শোধনের জন্য বীজ শোধক ওষুধ যথ| মনোসান 
দিয়ে (১ কেজি বীজ প্রতি তিন গ্রাম ওষুধ ) 


বন্থদ্ধর। £ কাতিক £ ১৩৯১ 


শে৷ধন করতে হবে। পাতায় দাগ দেখ| দিলে 
ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) ( *'২% 
মিশ্রণ) অথব| কপার অক্সিক্লোরাইড ( *'৪% 
মিশ্রণ ) স্প্রে কর| উচিত। 
(৩) তিসি 

তিসির মরিচা রোগ, বাদামী দাগ ধরা ও 
ঢলে পড়া রোগই প্রধান। 
(ক) মরিচা রোগ ( Rust—Melampsora 
lini ) 

বয়স্ক গাছ এই রোগের দ্বার! সাধারণতঃ 
আক্রান্ত হয়ে থাকে । জানুয়ারী মাসের শেষে 
ও ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমদিকে এই রোগ দেখ। 
যায়। আক্রান্ত গাছের পাতায় অজ্ঞভ্র মরিচ! 
রঙের গুটি দাগ দেখতে পাওয়া যায় যা ক্রমশঃ 
গোট! পাতায় ছড়িয়ে পড়ে । ডাটার উপরেও 
লম্ব। কাল দাগ পড়তে পারে। রোগের আক্রমণে 
গাছ ছুবল হয়ে পড়ে ও ফলন কমে যায়। 

রোগ প্রতিরোধক / সহনশীল প্রজাতির 
ব্যবহারই এই রোগ দমনের সহজ উপায়। এই 
রোগ সহনশীল উন্নত জাতের প্রজাতি ‘মুক্ত|’ । 
রোগ দমনের জন্য বেনলেট ৫০ (১ লিটার জলে 
১ গ্রাম) স্প্রেকর। যেতে পারে। 
(খ) বাদামী দাগ ধরা রোগ ( Leaf 9১০৫ 
Alternaria lini ) 

এই রে।গের আক্রমণে প্রথমে কচি পাতায় 
বাদামী রঙের দাগ পড়ে যা পরে কাণ্ডে ছড়িয়ে 
পড়ে। ফলে এবং ফুলেও এই রোগের লক্ষণ 
দেখতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত গাছের পাত৷ 
শুকিয়ে গুটিয়ে যায় ও শেষে ঝরে পড়ে। 
আক্রান্ত কুঁড়িৎ সহজেই ঝরে পড়ে ৷ 


২০ 


এই রোগ বীজ বাহিত তাই শোধন করে 
বোন] উচিত। শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজ 
তিন (৩) গ্রাম পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান 
দিয়ে শোধন করতে হবে। অনুরূপ মাত্রায় 
ডাইথেন এম-৪৫ ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই ম্যাঁনকোজেব 
(ডাইথেন এম-৪৫ ) ( *'২% মিশ্রণ) স্প্রে 
কর|. উচিত ও ১৫--২০ দিন পৱে আর একবার 
স্প্রে করলে এই রোগ কিছুট! দমন কর! সম্ভব । 
(গ) ঢলে পড়া রোগ ( Wilt—Fusarium 
lini ) 

এই রোগের ছত্রাক মাটির তলায় বেশ কিছু 
বছর সজীব থাকে ও গাছের শিকড়কে আক্রমণ 
করে। আক্রমণের কয়েকদিন পরেই এই 
রোগের লক্ষণ চোখে পড়ে। এই রোগ দেখা 
দিলে গাছ ঢলে পড়ে ও অবশেষে শুকিয়ে যায়। ' 
ফুল ধরার মুখেই গাছ সবচেয়ে বেশী আক্ৰান্ত 
হয়। 

এই রোগ দমনের প্রকৃষ্ট উপায় সহনশীল 
জাতের ব্যবহার। 
(৪) কুসুম 

কুন্থুমের বাদামী দাগ ধর! ও মরিচা রোগই 
প্রধান। 
(ক) বাদামী দাগ ধর! রোগ ( Leaf spot 
18166109119 99710108701 ) 

এই রোগের আক্রমণে পাতায় গোলাকার 
বাদামী রঙের দাগ পড়ে যা ক্রমশঃ অন্যান্য 
পাতাতেও ছড়িয়ে পড়ে। অনুকূল আবহ।ওয়ায় 
এই বাদামী দাগগুলি একে অপরের সাথে মিশে 
যায় যার ফলে পাতা শুকিয়ে যায়। এই রোগের 


ব্যাপক আক্রমণে কাণ্ড ও ফুল আক্ৰান্ত হতে 
পারে ও ফুল শুকিয়ে যায়। 

এই রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষ' 
করতে হলে বীজ শোধন করে বোনা উচিত। 
পারাঘটিত ওষুধ যথ। মনোসান অথব| ম্যানকো- 
জেব যথ! ডাইথেন এম-৪৫ দিয়ে (১ কেজি বীজ 
প্রতি ৩ গাম ওষুধ ) শোধন কর] দরকার । রোগ 
হুক হওয়ার মুখে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স, 
ফাইটোলন, কুপরাসল) এক লিটার জলে চার 
গ্রাম গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যেতে 
পারে। ১৫--২০ দিন পরে আর একবার স্প্রে 
কর উচিত। | 
(খ) মরিচা রোগ ( ][২৷০১৮--চ৮০০০]]}8 car- 
thami ) 

অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ড| আবহাওয়ায় এই রোগের 
' আক্রমণ বেশী হওয়ার সম্ভাবন। থাকে । এই 
রোগের প্রকোপ ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাস নাগাদ 
বাড়ে। এই রোগের আক্রমণে পাতায় বাদামী 
রঙের গুড়ে। গুড়ে দাগ পড়ে যা ক্রমশঃ বাড়ে 
ও শেষের দিকে কালচে হয়ে যায়। গাছের 
প্রতিটি অংশ এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে 
পারে। চার! অৱস্থায় এই রোগ দেখ! দিলে 
চারাগাছ মরে যায। এই রোগ বীজবাহিত 
তাই বীজ বোনার আগে ব্যাভিগ্টিন বা বেনলেট 
দিয়ে (১ কিলোগ্রাম বীজে ৩ গ্রাম ওষুধ) 
শোধন কর। উচিত। অন্যথায় প|র|ঘটিত ওষুধ 
যথা মনোস|ন ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
(৫) চীনাবাদাম 

চীনাবাদামের কয়েকটি মারাত্মক রোগ হয় 
যেমন টিক্‌ক|, মরচে রোগ, শিকড় ও গে|ড়| পচ| 


২১ 


বসুন্ধরা £ কাতিক £ ১৩৯১ 


রোগ, গুচ্ছ রোগ (ভাইরাস )। 
(ক) টিক্কা রোগ ( Tikka—Cucospora 
pusonata, cucospora arachidicola ) 
খরিফ মরসুমেই এই রোগ সাধারণতঃ দেখ 
যায়। আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ায় এই রোগ তাড়াতাড়ি 
ছড়িয়ে পড়ে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
ফুল আসার সময় এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়। 
এই রোগের আক্রমণে প্রথমদিকে পাতার 
উপর বাদামী রঙের দাগ পড়ে এই দাগগুলি 
ক্রমশঃ আয়তনে বাড়ে ও রঙের পরিবর্তন 
চোখে পড়ে। বাদামী রঙের দাগগুলি 
কালচে হয়ে যায়। কোন কোন কালচে বাদামী 
দাগ গোলাকার হয় ও কিছু দাগ অসমান, গোল 
ও আকারে বড় হয়। এই রোগের আক্রমণে 
পাত৷ দুৰ্বল হয়ে ঝরে পড়ে । পাতার ডাটায় ও 
কাণ্ডেও এই দাগ দেখতে পাওয়। যায়। 
ফসলকে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে 
চীনাবাদাম ওঠার পর আক্রান্ত গাছের পাতা, 
ডট ইত্যাদি জড়ে! করে পুড়িয়ে ফেল! উচিত। 
পরিচ্ছন্ন চাষের প্রতি নজর দেওয়া দরকার । 
বীজের গায়ে এই রোগের বীজাণু লেগে থাকতে 
পারে তাই বীজ শোধন করে বোন! উচিত । 
এজন্য ১ (এক) কিলোগ্রাম বীজ প্রতি ৩ (তিন) 
গ্রাম মনোসান দিয়ে শোধন করতে হবে। রোগ 
দেখা দেওয়ার আগেই অর্থাৎ আগষ্ট মাসের শেষ 
দিকে প্রতি লিটার জলে ছুই (২) গ্রাম ডাইথেন 
এম-৪৫ অথবা চার (৪) গ্রাম ব্রাইটক্ অথব। 
এক (১) গ্রাম ব্যাভিষ্টিন গুলে স্প্রে করা দরকার । 
(খ) মরচে রোগ ( Rust—- Puccinia arac- 
hidicola ) 


বসুন্ধর| £ কাতিক £ ১৩৯১ 


এই রোগের আক্রমণে পাতার তলার দিকে 
মরিচ! রঙের গুড়ে গুড়ো গোলাকার দাগ 
দেখতে পাওয়া যায়। 'এই দাগ পাতার উপরেও 
দেখা যায়। এই দাগ একে অপরের সাথে মিশে 
আকারে বড় হতে পারে। অনুকূল আবহা- 
ওয়।য় এই রোগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে । যার 
ফলে ফলন কমে যায়। এই রোগের আক্রমণ 
থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে আগষ্ট মাসের 
মাঝামাঝি সময় থেকে ১৫--২০ দিন অন্তর 
ক্যালিক্সিন (প্রতি তিন লিটার জলে এক 
মিলিলিটার হিসাবে) অথবা ব্যাভিষ্টিন ৫৭ 
(প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম হিসাবে) দুবার 
স্প্রে করলে উপকার পাওয়। যায়। 
(গ) শিকড় ও গোড়া পচা রোগ (Dry root 
rot and foot rot—Macrophomina 
‘ phaseolina ) 
খরিফ মরস্ুমে এই রোগ দেখ! যায়। এই 
রোগের আক্রমণে শিকড় পচে যায় ও মাটি 
ংলগ্ন স্থানে গাছের গায়ে কালচে দাগ দেখ৷ 
যায় যা পরে একে অপরের সাথে মিশে যায় ও 


২২ 


আক্রান্ত স্থান পচে যায়। গাছ ক্ৰমশঃ দুর্বল 
হয়ে শুকিয়ে যায় । 

রোগের প্রতিকার হিসাবে বীজ শোধন করে 
বোনা উচিত। এজন্য প্রতি কেজি বীজ তিন (৩) ' 
গ্রাম পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান অথবা 
কুইনটোজিন (ব্রাসিকল ৭৫) দিয়ে শোধন করা 
প্রয়োজন। নীরোগ গাছের বীজ ব্যবহার কর 
উচিত। পরিচ্ছন্ন চাষের প্রতি নজর দেওয়া 
প্রয়োজন। 
(ঘ) গুচ্ছ রোগ ( Virus ) 

এই রোগের আক্রমণে পাতায় হলুদ রঙের 
ছোপ ছোপ দাগ পড়ে ও অনেক শাখা গ্রশাখ! 
বার হয়, গাছের ডগায় অনেক শাখা প্রশাখ! 
জড়ো হয় এবং শাখায় অনেক হলুদ রঙের বিকৃত 
পাতা ধরে। ফলে সমস্ত ডগাট। গুচ্ভের আকার 
ধারণ করে। এই রোগ জাব পোকার মাধ্যমে 
এক গাছ থেকে আর এক গাছে ছড়িয়ে পড়ে। 
সংক্রমণকান্সি-€োক1 দমনের মাধ্যমে এই 
রোগের বিস্তার কিছুটা দমন কর! সম্ভব বলে 


মনে হয়। / 


আমাদের এই রাজ্যে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে বিভিন্ন তৈলবীজ এর চাষ হয়ে থাকে 
এবং প্রায় ২ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। 
* এতে গড় ফলন দাড়াচ্ছে ৫** কেজির মতো 
অথচ রাজ্যের বর্তমান লোকসংখ্যা অনুসারে 
প্রয়োজন অনেক, প্রায় ১২--১৩ লক্ষ টন 
তৈলবীজ ৷ কাজেই দেখা যাচ্ছে উৎপাদন ও 
চাহিদার মাঝে বিরাট ঘাটতি রয়েছে। ফল- 
_ শ্ৰুতি হিসাবে রাজ্যের কোষাগার থেকে প্রচুর 
টাক! তৈলবীজ আমদানি করতে চলে যাচ্ছে। 

যে সমস্ত তৈলবীজ পশ্চিম বাংলায় হয়ে 
থাকে তাদের মধ্যে রাই ও সরষে প্রধান। এর 
পরই তিল, ভিসি, বাদাম, সূর্যমুখী ও কুসুম 
ইত্যাদি । সারণী-১এ বিগত দশ বছরের তৈল- 
ষীঞজ্জের মোট আয়তন, ফলন ও ফলনের হার 





* দেখান হ'ল। 
“সারণী--১* 
সাল আয়তন ফলন ফলনের হার 
(০০*’হেঃ) (*০*,টন) (কেজি) 
১৯৭৪-৭৫ ১৯৬১ ৭৬১ ৩৩৮ 
১৯৭৫-৭৬ ১৯৯১ ৭৮৭ ৩৯৪ 
১৯৭৬-৭৭ ১৫৩৪ ৬১১ ৩৯৮ 
১৯৭৭-৭৮ ২১৪৩ ৯৭'৭ ৪৫৬ 
১৯৭৮-৭৯ ২৩৯'৪ ১৯৪০ ৩৯০ 
১৯৭৯-৮০ ২৩১২ ৯৮৮ ৪২৭ 
১৯৮০-৮১ ৩১৭৪ ৬১৫.৮৪ ৩৮০ 
১৯৮১-৮২ ৩৪৯'৯ ১৭২১ ৫০৫ 
১৯৮২-৮৩ ৩৫৭৩ ১৫৩৩ ৪২৯ 
১৯৮৩৮৪৪০০০০ ২০৫৫ ৫১৩ 





2ধি 


সমীর রঞ্জন পাল 


১৯৮০-৮১ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে তৈল” 
বীজের এলাক। ক্রমবর্ধগান। এই আয়তন 
বৃদ্ধির ফলে মোট ফলন যদিও বাড়ছে কিন্তু 
ফলনের হার খুব একট! বাড়েনি। চাষযোগ্য 
জমির য| অবস্থা তাতে তৈলবীজের এলাক। 
আর বেশী বাড়ানোর সম্ভাবনা খুব নেই। 
কাজেই আমাদের নজর দিতে হবে ফলনের হার 
বাড়ানোর দিকে । যে সমস্ত কারণে হেক্টর 
প্রতি ফলন বাড়ানো যায় সেগুলে৷ হ’ল 

(ক) উন্নত জাতের ব্যবহার 

(খ) সময়মতো! বোন! 

(গ) উপযুক্ত সংখ্যক গাছ প্রতি একর 

জমিতে রাখ! 

(ঘ) পরিমিত সার ও সেচের ব্যবহার 

(ঙ) রোগ ও পোকার দমন 

(6) উপযুক্ত তদারকি (Management) 


সঙকায়ী উদ্ভিদবিদ ( তৈলবীজ ), ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেষণাকেন্গ, বহরমপুর | 


২৩ত 


বন্ুন্ধর। £ কাতিক £ ১৩৯১ 


বিগত কয়েক দশকের নিরলস গবেষণার ফলশ্ৰুতি হিসাবে তৈলবীজের বেশ কয়েকটি জাত 
উদ্ভাবন কর! সম্ভব হয়েছে। “সারণী--২” এ বিভিন্ন তৈলবীজের উন্নত জাত, উপযুক্ত বোনার 





“সারণী 
ফসলের উন্নত জাত বীজের হার বীজ শোধন দুরত্ব বপনের সময় 
নাম কেজি/হেঃ গ্রাঃ/কেজি সেঃমিঃ 
টোরি বি-৫৪ ৭'৫ ৩ গ্রাঃ ৰাসি- ৩*১৫৮_-১* সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে 
কল অথব৷ অক্টোবরের প্রথম 
ম্যানকোজেৰ সপ্তাহ 
সি-২* + 5 » » 
শ্বেত ওয়াই, » ” ৩১১০ অক্টোবরের দ্বিতীয় 
ঢ় এস বি-৯ সপ্তাহ 
রাই বি-৮৫ » > পুরে! অক্টোবর 
বরুণ। » » ’ অক্টোবরের মাঝামাঝি 
থেকে নভেম্বরের 
প্রথম সপ্তাহ 
পুষ| বোল্ড > % » অক্টোবরের মাঝামাঝি 
থেকে নভেম্বরের 
দ্বিতীয় সপ্তাহ 
আর ডর্লিউ-৩৫১৬ > ৮ 
আর ডব্লিউ সত ১ ১ 
৮৫-৫৯ 
তিসি বি-৬৭ ১৫ hl ৩০X%২'৫ অক্টোবরে শেষ হইতে 
নভেম্বরের মাঝামাঝি 
মুক্ত ৮ £ 
এল, জি-৫ ৮ সু 
অথব। এল )এস-২ 


২৪ 


বসুদ্ধর| £ কাতিক £ ১৩৯১ 


সময়, বীজের হার, সারির দূরত্বঃ সারের মাত্রা; সেচের পরিমাণ, তেলের শতকরা হার; ফলন 
ক্ষমত। ইত্যাদি দেওয়। হ'ল। 


A ---ইস্ 





নাঃ ফঃ পঃ সেচের সংখ্যা পাকার সময় তৈলাংশ হাজার বীজের গড় ফলন 





(দিন) (শতকরা) ওজন (গ্রা) কেজি/হেঃ 

৪০ £ ২০ £ ২৭০ ১৯৯৪ ৭০--৭৫ ৪০ ২*৫--৩৫ ৮০০-১০০০ 

% i ৭৫---৮০ ৪০---৪২ % ১২০০-১৪০০ 

৫০ 2 ২৫ ১২৫ ২৯৯৯ ৯০--৯৫ ৪৬৫ ৩'’০--৩'৫ ১৪০০-১৫০০ 

৮০১৪০%১ঃ৪৪০ ২ ৫-১০০ +৮ — 80 ২৫---৩০ ১২০০-১৪০০ 

৯ ৮ ৩%৪ষৰধ৯% ১১৫--১২০ ৩৭ ৪*৫--৫০ ১৬০০--১৮০৬ 

৮ ১ ১২০--১২৫ ৩৮ ৫*০--৫৫ ১৮৮০--২০%০ 

» ” ১০৫-১১০ ৩৮-৪০ ৪*০--৪৫ ১৬০০-২০০০ 

ৰ ১ ১০৫-১১০ ৩৮-৩৯ ৪'০--8'৫ ১৬০%০--২%** 

৫০৪ ২৫৪২৫ ২%% ১২৫--১৩০ ৪০-৪১ ৫€৫*০--৫'৫ ১৪০০--১৫০"% 

(সেচযুক্ত) 

২৫১১২৫১১৯২৫ — ১২০-১২৫ ৪০৪১ ৭'০--৭'৬ ৮০০-১০০ 
(সেচবিহীন) 

” ey ১২*--১২৫  ৪*--৪১ ৭০ ৮০০-১০০০ 


বসুন্ধর| £ কাতিক £ ১৩৯১ 








ফসলের উন্নত জাত বীজের হার বীজ শোধন দূরত্ব বপনের সময় 
নাম কেজি|হেঃ গ্রাঃ|কেজি সেঃমিঃ 
তিল বি-৬৭ ৭*৫ IZ ৩০X১৫ ফেব্রুয়ারী মার্চ 
জুন--জুলাই 
বি-১৪ ” ৬ আগষ্ট-_ সেপ্টেম্বর 
জুন__ জুলাই 
এইচ; টি--১৯ ৰু ১ ১ আগষ্ট--সেপ্টেম্বর 
স্তৰ্ধ্যযুখী ই,সি, ৬৮৪১৪ ১০ ৩গ্ৰাঃ বাসিকল ৩০ X৩০ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 
অথবা থেকে জান্ুয়ারীর 
ম্যানকোজেব মাঝামাঝি 
ই,সি, ৬৮৪১৫ ৮ ১১ নী ৬ 
মরডেন ১ ১’ ৪০১৩০ » 
কুম্বম সি, টি, ১৫ ১ ৪০ >২০ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 
এনি-38০ 5 থেকে নভেম্বরের 
(কাট।বিহীন ) মাঝামাঝি 
এন-১৩৩ +5 5 + চে 
( কাটাবিহীন ) 
ং ১৬৮ 2? ডে 2? » 
(কা টাযুক্ত) 
বাদাম পোলাচি-১ ১৫০ গগ্রাঃথাইরাম ৩০৯১৫ ফেব্রুয়ারী-_ জুলাই 
অথব। 
ম্যানকোন্দেব 


২৬ 


০ 


বসুন্ধরা : কাতিক : ১৩৯১ 





সেচের সংখ্যা পাকার সময় তৈলাংশ হাজার বীজের গড় ফলন 
(শতকর!) ওজন (গ্রাঃ) 


নাঃ কঃ পঃ 
৫০ £২৫: ২৫ ২*% 
আলুর জমিতে 
সারের প্রয়োজন নেই 
নি > কধা 
৬০:৪০ 28০ চা 
৫০:২৫:২৫ ফুল আসার 
(সেচযুক্ত) আগে দুইটি 
২৫:১২৫১১২*৫ ” 
(সেচবিহীন) 
১৫:৩৯ £ ৪৫ ২ খরিফে 


(দিন) 


৭৫--৮০ 


৮০--৮৫ 
৭০-_-৭৫ 


১২০--১২৫ 
(রবি) 


৯৫-_-১০৫ 
(খরিফ) 


১৪৫-১৫০ 


১৪০---১৫০ 


১৪০---১৫০ 
১১৫-১২০ 


(সেচবিহীন) 


প্রি-খরিফ 


১৩০%---"১৩৫ 
খরিফ 


১১০---১১৫ 





২৭ 


৩০-৩৫ 


৩০---৩৫ 


৫০-৫১ 


২+০-_২২ 


2 


২৩ 


৪০---৬৩ 


৪০---৬৩ 


১০ --৫৬ 


8 e— 8৫ 


৫০-৫৫ 


৫০--৬৮০ 


৪৫০---৫০০ 


কেজি/হেঃ 


৮০৬---১০০০ 


৬০০--৮০৮০ 


৫০৮৬---৬০০ 


১৫০০-১৬০০ 


১৫০০-১৬০০ 


১২০০-১৩০০ 


১২০০-১৪০০ 


১০০০---১২৬৩ 


১২০০-১৪০০ 


প্ৰি-খরিফ 


১৮০০---১৯০০ 
খরিফ 


<---_-_-= = ্স্ == 


১৫০০-১৬০০ 








বনুদ্ধৱ। £ কাতিক £ ১৩৯১ 
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ফসলের উন্নত জাত বীজের হার বীজ শোধন দৃরত্ব বপনের সময় 
নাম কেঞ্জি|হে:ঃ গ্রাঃ/কেজি সেঃমিঃ 
জে-১১ ১২৫ ৰ ১০ ৰে 
এম? এইচ-২* ২০০ ০ ১৫১৫ a 
২০ ১১৩ 





* নতুন জাত বেরুনোর অপেক্ষায় 
** ফুল আসার মুখে একট! সেচ 


*** ছুটে। সেচ _একট। ফুল আসার মুখে আর একট] ধরার পর 
৬৬% বি-৮৫ এবং আর ডক্লিউ-৮৫-৫৯ এর জন্য দুটে! সেচ--একট| ফুল আসার মুখে আর 


একট! ফল ধরার পর 


*৬৪৬ বরুণ! ও অন্যান্য জাতের জন্তু তিনটি সেচ--একট। ফুল আসার আগে, একটা ফুল ফোটা 


অবস্থায় আর একট! ফল ধরার পর 


রাই সরিষার উপযুক্ত তদারকির উপর 
ফলনের প্রভাব খুব বেশী। পরীক্ষার দ্বার! 
দেখ গেছে যে উপযুক্ত তদারকির অভাবে 
ফলনের যে ক্ষতি হয় পূর্ণমাত্রায় সার প্রয়োগ 
করেও সেই ক্ষতি পূরণ করা যায় না। 


“সারণী--৩” এ উপযুক্ত তদারকি ও তদারকি 
ছাড়া রাই-এর ফলনের প্রভাব দেখানে। হল। 

৩নং সারণী লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে যে 
ঠিকমতে। পরিচর্যা! করলে সার প্রয়োগ ন! করেও 
ফলন ২-৩ গুণ বাড়ানো সম্ভব । 


২৮ 


E 


ঢু 


বহ্মুন্ধর! £ কাতিক £ ১৩৯১ 





সম. TERA IEEE FE WEE EAT TY 
নাঃ ফ: পঃ সেচের সংখ্যা পাকার সময় তৈলাংশ হাজার বীজের গড় ফলন 
(দিন) (শতকরা) ওজন (গ্রাঃ) কেজি/ছে: 
সি. ২০ জট চি ৯০% ২৫৯৯৯ ১-১) 

















% % প্রি-খরিফ প্ৰি-খয়িফ 
1 — ৫০.-৮৮৫১ ৩৫ ০0০০ — 

১৩০---১৩৫ ১৯৬০০---২১০৬ 

১ + ১১০-৯১৫ ১৪ ০০-১৫০০ 
প্ৰি-খরিফ প্রি-খরিফ 
গা আর ৪৯--৫০ ৩৫০-৪০০ ——-- 
১৩০---১৩৫ ২৫০০---২৭*০ 

খরিফ 

১০০-১০৫ ২০০৬---২৩৬৩ 


৪০০০০ এসির, সপ্ত 


“সারণী--৩* 
- স্কাউট নি সির 

সারের মাত্র। ফলন কেজি/হেঃ 

কেজি/ছেঃ উপযুক্ত তদারকি _ তদারকি ছাড়া 
নাঃ ফ:ঃ পঃ 

ৰি ঘ ০ ১৩৮৬ ৩২৭ 
২৫ ১২৫ ১২৫ ১৭৩২ ৪৬৪ 
৫০ ২৫ ২৫ ১৮৯০ ৫৯৩ 


উপযুক্ত সময়ে বপনের নিয়ীক্ষায় দেখ! যায় বপনের উপর রাই ও সরিষার ফলনের প্রভাব 
যে, রাই ও টোরি সরিষার ফলন ঠিক সময়ে না দেখানে। হয়েছে। 
বুনলে অনেক কমে যায়। কাজে অধিক এই সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে রাই ও 
ফলন পাবার জন্ত বীজ ঠিক সময়ে বোন! অত্যন্ত সরিষার ভাল ফলন পেতে হলে অক্টোবরের 
প্রয়োজন। “সারণী--8' এ বিভিন্ন সময়ে মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের 


২৯ 


বনুদ্ধর! £ কাতিক £ ১৩৯১ 


মধ্যে অবশ্যই বুনতে হবে। এর পর লাগানে| 
হলে ফলন কমে যাবে, যদিও রাই-এর বেলায় 
নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পধ্যস্ত যাওয়া যায় 
তবে সেক্ষেত্রে মাঝারি জাত ব্যবহার করা 
প্রয়োজন, ষেমন :_-আর. ডব্লিউ__-৮৫-৫৯, 
আর. ডব্লিউ--৩৫১ বা পুষ৷ বোল্ড ইত্যাদি। 
সরিষার বেলায় স্বেতসরিষা বিনয় (বি-৯) 


কিছুট। নাবি বোন! সহা করতে পারে । মনে 
রাখবেন, নাবি বোনার বেলায় জল্দি জাত 
যেমন বি-৮৫ ( সীত!) ব্যবহার করবেন ন! । 

সারের ব্যবহারে ফলনের উপর প্রভাব খুৰ 
বেশী দেখা যায়। “সারণী_-৫” এ বিভিন্ন 
মাত্রায় সার ব্যবহারের ফলে রাই-এর ফলনের 
উপর প্ৰতিক্ৰিয়| দেখানে। হয়েছে । 


"= 

















“সারণী__ ৪” 
বপনের সময় ১৫/১০ ২৫/১০ ৫/১১ ১৫/১১ ২৫/১১ ৫/১২ ১৫/১২ 
সরিষা ৯১৫ ৯৮৯ ১১৯১ ৬১২ ৪৫৪ ২০৭ ১২৪ 
রাই ১৬২২ ১৬৭০ ১৬৯০ ১২৯৩ ৯৩৮ ৬৫৭ ৩৭৮ 
“সারণী_€৫” 
সারের মাত্ৰ৷ কেজি/হেঃ ফলন কেজি/ছেঃ প্রতি কেজি সারে অতিরিক্ত ফলন 
লাঃ ০ ৭৩৬ সন 
নাঃ ৬০ ১১৯৭ ৭'৬৮ 
নাঃ ১২০ ১৬৫৮ ৭'৬৮ 
নাঃ ১৮০ ১৮৩২ ৬:০৮ 
নাঃ ২৪০ ১৮৪২ ৪'৬০ 
নাঃ ৩০০ ১৭৪৫ ৩৩৬ 





উপরোক্ত সারণীতে দেখ! যায় যে হেক্টর 
প্রতি ৬* থেকে ১২০ কেজি নাইট্রোজেন সার 
_ ব্যবহার করলে প্রতি কেজি সারের জন্য ৭'৫ 
কেজি বীজ অতিরিক্ত পাওয়| যায়; অর্থাৎ মাত্র 


৫ টাক! বেশী খরচ করলে প্রায় ৩০-৩৫ 
টাকার ফসল বেশী পাওয়। সম্ভব। সন্ষিষার 
বেলায়ও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। 
কাজেই রাই ও সরিষার চাষে সারের বাবার 


৩০ ! 





অত্যন্ত প্রয়োজন। যদিও চাষীভাইদের ক্রয় 
ক্ষমতার কথ! চিন্তা করে হেক্টর প্রতি ৫* কেজি 
নাইট্রোজেন, ২৫ কেজি ফস্ফেট ও ২৫ কেজি 
পটাশ দেবার সুপারিশ কর! হয়েছে রাই ও 
শ্বেত সরিষ। চাষের বেলায় এবং ৪০ কেজি 
নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফস্ফেট ও ২০ কেজি 
পটাশ টোরি সরিষার ক্ষেত্রে; কিন্তু এই মাত্রার 
চেয়ে বেশী সার ব্যবহার করলে ফলন আরও 
বেশী পাওয়া সম্ভব। উল্লিখিত সারের মাত্র। 
সেচ-সেবিত এলাকার জন্য কর! হয়েছে । বিন। 
সেচের চাষে এই মাত্র। হবে অর্ধেক ৷ 

সেচ প্রয়োগেও ফলন বাড়ানে। সম্ভব । 
মাঝারি ও নাবি জাতের রাই চাষে তিনটি সেচ 
প্রয়োগ কর! প্রয়োজন। প্রথম সেচ ফুল 
আসার আগে, দ্বিতীয় সেচ সম্পূর্ণ ফুল ফোটার 
সময় এবং তৃতীয় সেচ দান! পুষ্ট হবার সময় 
দেওয়| প্রয়োজন ৷ মাটিতে রসের ঘাটতি, এর 
কোন একটি সময়ে হলে দানা পুষ্ট হবে না এবং 


বসুন্ধর| £ কাতিক £ ১৩৯১ 


ফলন কমে যাবে। জলদি জাতের রাই ও 
শ্বেত সরিষার বেলায় ছু'টি সেচেই ফসল তুলে 
নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ফুল ফোটার সময় 
একটি ও তার চার সপ্তাহ পরে আর একটি সেচ 
প্রয়োজন। টোরি সরিষায় সাধারণতঃ সেচ 
প্রয়োজন হয় না, তবে ফুল ফোটার সময় একটি 
সেচ দিলে ফলন বেশী পাওয়া যাঁয়। 

বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতির নিরীক্ষার ফলাফল 
থেকে দেখ! যায় স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উন্নত 
জাত ব্যবহার করলে ফলন শতকর। ২০ ভাগ 
বাড়ানো সম্ভব। উন্নত জাত ও সম্পূর্ণ পরিচর্যার 
প্রয়োগে ফলন সব থেকে বেশী পাওয়। যায় 
(২৩৫%)। স্থানীয় জাতে বিভিন্ন পরিচর্যার 
প্রয়োগে ফলন বাড়ানো যায় শতকরা প্রায় ১৭৭ 
ভাগ। উন্নত জাত এবং রোগ পোক| দমনে 
ফলন বাড়ে শতকরা ১৭৬ ভাগ। এষং 


এককভাবে সারের ব্যবহারে ফলন বাড়ে শতকর। 
৭৩ ভাগ। 





বনুদ্ধর। £ ক|তিক ; ১৩৯১ 








“সারণী--৬* 
রাই-এর ফলনের উপর বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতির প্রভাব 
বশেষক ফলন কেজি/ছেঃ শতকরা! বৃদ্ধি 
(১) স্থানীয় জাত ২৯৫ i 
(২) উন্নত জ্ঞাত ৩৫৫ ২ 
(৩) উন্নত জাত + সার ৬১৪ ৭৩ 
(৪) উন্নত জাত+ সেচ ৩৮১ ৭ 
(৫) উন্নত জাত+ পোকা দমন ৫১৮ ১৬ 
(৬) উন্নত জাত+ রোগ দমন ৫৫৯ ৫৭ 
(৭) উন্নত জাত + রোগ ও পোকা দমন ৯৮১ ১৭৬ 
(৮) উন্নত জাত+ সেচ + সার ৫৪৯ ৫৫ 
(৯) উন্নত জাত+সার+ রোগ পোক।দমন ৮১২ ১২৯ 
(১০) স্থানীয় জাত+ সম্পূর্ণ পরিচর্য। ৯৮২ ১৭৭ 
(১১) উন্নত জাত সম্পূর্ণ পরিচর্য। ১১৯০ ২৩৫ 





শস্য পর্যায় ও অস্তর্বর্তী ফসলের নিরীক্ষ| 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গমের সাথে রাই 
অন্তর্বর্তী ফসল হসাবে অনেক বেশী আধিক লাভ 
হয়। ৩-৯ লাইন গমের পর ১ লাইন রাই 
বেশী লাভজনক, তবে রাই-এর জাত নির্বাচন 
ঠিকমতো! করতে হবে। লম্বা জাতের চেয়ে 
বেঁটে জাতের রাই অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে 
উপযুক্ত । পাট-গম-মুগ এই শস্ত পর্যায় বেশী 
লাভজনক, হেক্টর প্রতি ৫২০০ টাক|৷ ৷ এরপরই 
ভুট্ট৷-গম-মুগ, হেক্টর প্রতি ৪৩০০ ব| পাট- 
টোরি-মুগ, হেক্টর প্রতি ৩২০০ টাক৷ ৷ 

বোনার সময়ের হেরফের করে রোগ- 
পোক! দমনের ওষুধের খরচ কম করা যায়। 
অক্টোবরের মাঝামাঝি রাই ফসল চাষ করলে 


৩২ 





নাবি বোন! রাই-এর চেয়ে অনেক বেদী লাভ 
কর! যায়। | 
তিল, তিলি, বাদাম, সূর্যমুখী ও কুসুমের 
চাষে দেখ! গেছে বোনার সময়, সারের ব্যবহার 
ও পরিচর্যার উপর ফলনের হার নির্ভর করে। 
এইসব ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্য চেষ্টা কর! 
প্রয়োজন যাতে রাজ্যের তৈলবীজ উৎপাদন 
বাড়ানো যায়। 

পরিশেষে একথ। বল! প্রয়োজন যে গবেষণ।- 
লব্ধ ফলাফলগুলি যত দ্রুত রাজ্যের দূরদূরাস্তের 
চাধীভাইদের কাছে পৌঁছানো যাবে তত শীত 
তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে এবং 
জনপ্রতি ভোজ্য তেলের যোগানও বৃদ্ধি কর!' 
যাবে অনেকট। ৷ 


৬ 
= (চা 











পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কমি বিষয়ক পরিকল্পনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী য়া সরকারী 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যত্রপাতি, সেচ ও বিদু!তের বাৰহারগত সমস্যা ও সুগারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও ক্মিখণ, কৃমি রিগনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুগক্ষী পালন, মৎস্যচাম, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ডূমিসংক্ঞার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্ারিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কুগিডিত্তিক কুটির ও জনিত, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কম" 
সসংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিন্ন, আলোকতিয়, চিত্ৰকলা ইত্যাদি ন 


রচনার জন্তু সম্মানমূল্য £ কেবল নিশ্নবণিত ধরণের মৌলিক রচনার জনা (প্রকাশিত হবার পর)  নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূলা দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কুমি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কুমি প্রযুক্তিগত 
(ট্েকনিক]াল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কুমি বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কুষি বিষয়ক নারি ক।, 5:8০. টাকা, (ঘ) বাধা রণ প্ৰবন্ধ 
ও ছোট্গজ £,৪০ টাকা, (৩) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) $ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বঙ্গদ্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


তত ক 


গ্রাহক হবার দির: 2 যে কোন মাসে বসদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থৈকে চৈত্ন পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন! গ্রাহক করা হয় না মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা ২৫ পয়সা। অগ্ৰিম 
এককালীন প্রদেয় বাৰ্ষিক ঢাদার হার ৩'০০ ষ্টাকা ৷ চাঁদার টাকা “কুষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে লেখা: 
রেখাক্কিত (ক্লুসড৷ হপোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধামে সম্পাদক, বসুন্ধরা, অফসেট. প্রেস, 
৪২, প্রাহামূসু রোড়, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ (প্রথম প্রচ্ছদের জনা এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (8৭ কার) &- 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়|৩য় কতার) $ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৩০০ টাক৷,, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 


' বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মৃজোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্‌- এস্‌’ দ্বারা স্বীকৃত 


এজেন্সীকে বি গনক মোট মল্লোৱ, উপর ১৫: শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইছা একটি কৃষি- সম্পাঞত ব্যবসায় এবং প্রামীগ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক মে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথব। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইতাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিক।তাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক ববিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত করা হয় । ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়। হয় না । এজে+সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজে'সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূলোর টাকা (২০%. কমিশন বাদে) অগ্ৰিম আদায় দিতে হয়। 







_বেজিঃ নং ডব্লিউ বি|এস-৮৯ বস্মুন্ধর! £ কাতিক ১ 


পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়স্তৱত| সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব । 

কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়ের! কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে 
তুলুন। 

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য 


৪ 














পাবেন। 
১। উল্লত মানের বীজ ১। জেটর/ইন্টারগ্াশনাল/ফো্ড ট্রাক্টর 
২। রাসায়নিক সার ২। কুবোট।/মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার 
৬। জৈব সার ৩। “সুজল|” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
পাম্পসেট 
৪। রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ ৪ | যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেলা গ্রে।” স্প্রেয়।র 
৫। মাটি সংশোধক ৫। “বেনাগ্রে।” পাওয়ার/পেডাল থে.শার 
৬। বিভিন্ন ধরণের শীক-সবজির ৬। হস্তচালিত ভুইলহে।/সীড, উইডার/সীড. সীল 
বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্ত লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি 
৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল নাতিয়েকে টি 
পাম্প 
তদুপরি, 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পে!রেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর ক।রখান| 
স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের লিগার ও টুরুট 
তৈরী হচ্ছে। 

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান| স্থাপন করেছে, 
যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্তন থেকে মূল্যবান জৈব 
সার উৎপন্ন হচ্ছে। 
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্য৷গ্ৰে৷-ইণ্ড৷ষ্ট্ৰীক 
কপে/রেশন লিমিটেড 


( একটি সরকারী সংস্থা ) 
2 ২৩বি, নেতাঞ্জী সুভাষ রোড ( ৪র্থ তল ); কলিকাতা-৭** *০১ 
টেলিগ্রাম £ এগ্রিনপুট টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ 


২৩-৩১৪২ 


( কমি তথা সস্তা কতক অফসেট “পাস মদিত ও প্রচারিত ) 














অধিক ফলনশীল গমের চাৰ -" ৫৮ সম্পাদন! উপদেষ্টা পৰ্ব 
লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা” পশ্চিমবন্গ 
ভি AA? LA = ৯০১৩ ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্ত। 
ডঃ স্বুথাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় (সাধারণ) 
পান চাৰ she ise ১৫-১৯ " ডঃ দেবত্ৰত মুখাৰ্জী, অপর কৃষি অথিকর্ত। ণ 
সুধীর চক্র পাল (গবেষণা) 
গমবীজ বোলার আগে জলে কিংব। ূর্জটী মুখাৰ্জী, যুগ কৃষি অধিকর্ত। (সম্প্রসারণ) 
ভ্ৰবণে ভিজিয়ে শুঁকলে! করে বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
ৰু বুনুন নি পু... অমলেন্ছু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
স্থুজিত কুমার রায় অমিয় কুমার মিত্র, জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক 
34৯৫৭ ১ ...- ২৩২৬ (সদর) 
লরকাৰ স্থলেখ। ঘোষ, সম্পাদিক! 
নিবিড় রবিশস্ত উৎপাদন কাৰ্যক্ৰম চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 
একটি আলোচন! সভ| ২৭-২৯ i 
ডিম সংরক্ষণ ৩ 
পোষে কুষকের করণীয় ৬১ প্রধান সম্পাদক 
ৰসত ন্দ্দ্র। 
অগ্রহায়ণ-১৩৯১ 
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কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থ। (৫9৫ 
কর্তৃক প্রকাশিত 


ae 
MA ea) 


৮০ ১ 


এলৰ 


১১:৫৫ 
০০২ 





UA ১0-তি 


আপনার ধানের ফগলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 


দেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের 
প্রতিহত করার আতাস্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে.তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন রর পাটি 
করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্বফল 4 
পাওয়া যায়। ঘেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই { / 
ওষুধ বাবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে ./ 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা! করতে পারেন। 





সায়নাঘিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিভাগ 
পোঃ ৰঃ নং ৯১,৯, বোম্বাই ৪৯৯ *২৫ 


সায়নাদিত প্রতিটি চাষীর জির্ভরঘোগা সহায় 


লিড চাজ৬ও 11৯৩৬-% of American Cyanemig Compeny, Were. New Jem, USA. 





অগ্রহায়ণ ফসল কাটার মাস। কৃষক তার শ্রমের ফসল আমন 
ধান কেটে ঘরে আনে এই সময়।' গত বছর এ রাজ্যে ধানের রেকর্ড 
ফলন হয়েছিল। খাগ্যোৎপাদনের আগেকার সমস্ত নজীর ভেঙ্গে 
নতুন নজীর তৈরী হয়েছে। এ বছরও কৃষকের একাস্তিক চেষ্টা, 
যত্ন এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের সাহায্য ও সহায়তায় ধানের ফলন 
ভাল হবে বলে আশ! কর! যাচ্ছে। এই নতুন ধানে কৃষক যেমন 
নবান্ন উৎসব পালন করবেন সেইসঙ্গে রবি ফসল চাষের চিন্তাভা বনাও 
তার মনে থাকবে। 

রবি মরন্ুমের অন্ততম ফসল গম। এর চাষ এখন গুরু হুচ্ছে। 
মাঝে কয়েক বছর গমের ফলন কমের দিকে ছিল। এই অবস্থার 
উদ্নতির জন্য কৃষি বিভাগ এ সম্পর্কে এক বিশেষ তথ্যামুসন্ধান কমিটি 
নিয়োগ করেন। এই কমিটির স্থপারিশমত গমের ফলন বুদ্ধির জন্য 
প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক ব্যবস্থান্দি নেওয়| হয়। এর ফলে গত বছরই 
গমের উৎপাদন ভাল হয় এবং ফলন হার এ রাজ্যের আগের সমস্ত 
ফলন হারের রেকর্ড ভেঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করেছে। 

শুধু কৃষক নয়, খাগ্ঠোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় ধার! নিযুক্ত আছেন 
সকলেরই এটি আশ! ও উৎসাহের বিষয়। এই ফলন হার যাতে 
এ বছরও অব্যাহত থাকে তারজন্য গম চাষে কয়েকটি বিষয়ের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। প্রথমেই হলে! বীজ । গত বছরের 
মত এ বছরও চলতি সোনালিক বীজের বদলে যত বেশী সম্ভব 
শংসিত বীজ ব্যবহার করতে কৃষকদের উৎসাহিত কর1। শংসিত 
বীজ কৃষকর| যাতে সময়মত পান সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। 
তারপরই গুরুত্ব থাকবে শংসিত অধিক ফলনশীল জাতের বীজ 
সময়ে বোন।। শীত এ রাজ্যে স্বল্লকালীন। কাজেই বোনা'র 
কাজ সময়মত অবশ্যই শেষ করতে হবে। না হলে ফলন আশানুরপ 
হবে না। অন্যান্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও সময় মত নিতে হবে। * 

গমের বীজের সঙ্গে অনেক সময় ক্ষতিকর অন্ত আগাছার বীজ 
মেশানো! থাকে । যেমন ফ্যালাঘাস, করাত ঘাস, বুনো যই 
ইত্যাদি। ক্ষেতে করাত ঘাস, ফ্যালাঘাস ইত্যাদি আগাছা! দেখলে 
তা গোড়। সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যার! বোরো ধানের 


৩ 


চাষ করছেন এ মাসের মধ্যে তাদের বীজতল।য় বোরে| ধানের বীজ ফেলার কাজ শেষ 
করতে হবে। 


গম ও বোরো! ধান ছাড়া এটি ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষেরও মরস্থম । এই সব 
শস্যের ফলন বাড়াবার জঙ্নাও আমাদের চেষ্টা থাকবে। খাগ্ভশস্তের সাধিক সাফল্য নির্ভর 


করে রবি ফসলের সার্থক ফলনের উপর । কাজেই রবি চাষে সফলতা লাভের জন্তু আমাদের 
বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। 


০৩০৩০ 
Eb) -- 


GMA লেক" */ ২ 
২ 








গম রবি মরস্থমের একটি অতি উল্লেখযোগ্য 
ফসল। খাগ্ভশস্তের মোট উৎপাদন বাড়াতে 
গমের স্থান খুবই গুরুত্বপুণ। বিগত কয়েক 
বছরে গমের উত্পাদন কমে গিয়েছিল। ফলন 
বাড়াবার জন্য প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক ব্যবস্থা 
নেওয়ার ফলে গত বছর ফলন হারের যথেষ্ট 
উন্নতি লক্ষ কর! যায়। এই ফলন হার সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রেও ১৯৮৩-৮৪ সালে এক বিশেষ স্থান 
অধিকার করে । এ বছরও গমের ফলন বাড়াবার 
জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। 
তার জন্য উন্নত প্রথায় চাষ কর! গ্রয়োজন। 
এখানে গমের উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
আলোচন! কর! হলে! ৷ 


জমি ও মাটি 

দেো-আশ, বেলে দো-আশ, পলি দে-জাশ 
ও এটেল দে-তশ মাটিতে গম চাষ ভাল হয়। 
উত্তরবঙ্গ এবং অন্তান্ত এলাকার অগ্ন জমিতে 
গমের ভাল ফলন পেতে হলে মাটি পরীক্ষা 
করিয়ে স্ুপারিশমত চুন বা ডলোমাইট গম 
বোনার মাস খানেক আগে দিয়ে ভালভাবে চাষ 
করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন যা ডলো- 
মাইট দেবার এক মাসের মধ্যে এ জমিতে ফোন 
রাসায়নিক সার দেবেন ন! । 
জাত 

পশ্চিম বাংলার সমতল ও কীকুরে মাটি 
অঞ্চলে সোনালিকা ও ইউ পি-২৬২ জাতের গম 


বসুদ্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯১ 


বুন্নন। তরাই অঞ্চলের জন্য শুধু সোনালিক। 
উপযুক্ত ৷ 
বাজের মান 

শংসিত (সারটিফায়েড ) বীজ ব্যবহার 


করুন। নিজের জমির ভাল বীজও ব্যবহার 


করতে পারেন। যে জমিতে গমের ভুসে৷ রোগ 
হয় নি সেরকম জমির বীজই ব্যবহার করবেন। 
বোনার আগে মোট! চালুনিতে চেলে নিয়ে অপুষ্ট 
ও ছোট বাজ এবং আগাছার বীজগুলে। বাদ দিয়ে 
দেবেন। 

গমের বীজ ৩-৪ বছর অস্তর পাপ্টে নেওয়। 
প্রয়োজন, অন্তথায় বীজের ফলন ক্ষমতা কমে 
যায়। 
বীজ শোধন 

বীজ-বাহিত গোড়া পচা ও চার! ধস! রোগ 
দমন করতে বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে 
৩ গ্রাম হিসাবে থাইরাম বা ইথাইল মারকারি 
ক্লোরাইড বা ফিনাইল মারকারি এযাসিটেট 
মিশিয়ে বীন শোধন করে নিন। 

অনেক জায়গায় কমি পোকার ( Nema- 
(০৭০ ) আক্রমণে শীষ বিকৃত হয়ে যায়, সে সমস্ত 
ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ লবণ-জলে ডুবিয়ে নিয়ে যে 
সমস্ত গুটি-ধরা বীজ ভেসে উঠবে সেগুলি বাদ 
দিয়ে বাকী বীজগুলি তুলে নিয়ে শুকিয়ে পরে 
শোধন করে লাগান। 
মাটি আশ্রিত কীটশক্র দমন 

উই ব| কাটুই পোকার উপদ্রব থাকলে 
একর পিছু ১২ কেজি বি-এইচ-সি (১০%) বা 


_ অলড়িন (৫%) ব| হেপ্টাক্লোর (৫%) ব! 


ক্লোরডেন (৫%) গুড়ো শেষ চাষের আগে 
জমিতে ছড়িয়ে দিন। 


জমি তৈরি 

বারে বারে চাঝ ও মই দিয়ে ঢেল! ভেঙে 
ঝুরঝুরে করে ভালভাবে মাটি তৈরি করুন। 
জমি যতট। সম্ভব সমান করুন। সেচের সৃবিধার 
জন্য জমির মধ্যে ৬ থেকে ৮ হাত অস্তর সরু 
আল তুলে লম্বা! লম্বা! ফালিতে ভাগ করে দিন। 
জনিতে রস কম থাকলে বোনার আগে প্রয়োজন 
মত সেচ দিয়ে জমি তৈরি করুন। জমি সরস 
থাকলে বীজ তাঁলভাবে গজায়, তাতে ফলনও 
বাড়ে ৷ 
বোনার সময় 

সময়মত বীজ বোনার উপর গমের ফলন 
অনেকখানি নির্ভর করে। সমতল জমিতে 
গমের ভাল ফলন পেতে হলে সোনালিক। ও 
ইউ পি-২৬২ কাতিকের শেষ সপ্তাহ থেকে 
অস্ৰানের মাঝামাঝি (পুরো নভেম্বর মাসে ) 
বুস্ধন। অগ্রানের শেষ পর্যন্তও গম বোন যায়, 
তবে ফলন কম হবে; কারণ, গম শীতের ফসল । 
এ রাজো শীতের স্থায়িত্ব ও প্রকোপ কম। শীতের 
প্রকোপ বেশী (১৫২০০ সেঃ) না থাকলে 
ভালভাবে বিয়ান ছাড়ে না, আবার বিয়ান 
ছাড়ার সময়ও কম। ধানের মত গমের চার! 
এক নাগাড়ে ৩-৪ বার বিয়ান ছাড়ে ন| কাজেই 
বিয়ান ছাড়ার সময় ( বোনার ৬ সপ্তাহ পর ) যদি 
সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পাওয়া যায় তবে তা ফলন 
বৃদ্ধির সহায়ক হবে। সময়ে বুনলেই গাছ 
বিয়ান ছাড়ার উপযুক্ত ও অনুকুল আবহাওয়া 
পেয়ে যাবে । 
বীজের পরিমাণ 

একর প্রতি ৪* থেকে ৪৫ কেজি বীজ 
লাগবে। যদি কোন কারণে দেরীতে বুনতে 


হয় তাহলে একর প্রতি আরও ৫ কেজির মত 
বীজ বেশী ব্যবহার করুন ৷ 
বীজ বোনা 

বীজ বোনার সময় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে 
রস থাক! দরকার কেননা বীজের ভালভাবে কল 
বেরুনোর উপর গমের ফলন অনেকাংশ নির্ভর 
করে অনেক সময় নাবি চাষে শুকনো জমি 
জল দিয়ে ভিজিয়ে আবার চষে গম বুনতে গেলে 
কমপক্ষে আর্ণ্ড ৩ থেকে ৭ দিন দেরী হয়ে যায়, 
এতে ফলন কম হতে পারে । এই পরিস্থিতিতে 
মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি শুকনে| জমিতেই গম 
বুনে তারপর সরু নাল! কেটে জল এনে হালক! 
ভাষে ঝাপটা! দিন। এতে কল সমান ভাবে বেরুবে 
এবং ফলনও ভাল হবে। বোনার বস্ত্র দিয়ে 
বীজ বোনাই সবচেয়ে ভাল। বীজ মাটির -৪ 
থেকে ৫ সেঃমি ( দেড় থেকে ছুই ইঞ্চি) গভীরে 
বুমুন । সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ থেকে 
২২ সেঃমি (৮ থেকে ৯ ইঞ্চি)। জমির “জে? 
ভাল থাকলে লাঙ্গলের পেছনে বীজ বুনেও ভাল 
ফলন পাবেন। জমির সব'জায়গাঁয় সমানভাবে 
চারা থাকলে ভাল ফলন খাওয়। যায়। এজন্য 
প্রতি বর্গহ।তে ২০--২৫টি চার! থাক! দরকার । 


মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে কতট| সার দিতে 


হবে তা ঠিক করাই সবচেয়ে ভাল । যদি মাটি 
পরীক্ষা করালে ন! হয়ে থাকে, তাহলে ভাল 
ফলন পেতে একর প্রতি ৪০ কেজি নাইট্ৰোজেন, 
২* কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ দিন। 
কোন কারণে এই পরিমাণ সার দেওয়া সন্ভব 
না হলে প্রতি একরে অন্ততঃ ২৪ কেজি নাইট্রো- 
জেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ 
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দিন। জমিতে ফসফেটের অভাব থাকলে দান৷ 
ভাল পুষ্ট হয় না, এতে ফলনও কমে যায়। 
উত্তরবঙ্গের অল্প মাটিতে এবং লাল কীকুরে 
মাটিতে গম বোলার ১ মাস আগে একরে 
৮ কুইন্টাল রক ফসফেট ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিলে ফলন ভাল হয়। এক্ষেত্রে মাটির 
অন্নত্ব কমানোর জন্য ভলোমাইট ব! চুন প্রয়োগ 
করার প্রয়োজন নেই ৷ পুরো! ফসফেট ও পটাশ 
এবং অৰ্ধেক নাইট্রোজেন শেষ চাষের সময় দিন, 
বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন বোনার ৩ সপ্তাহ পরে 
প্রথম সেচের সময় দিন । 
মেচ 

গম চাষে ৪টি সেচ দরকার। প্রথম সেচ 
বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় যখন মুকুট শেকড় 
বের হয় তখন, দ্বিতীয় সেচ সবচেয়ে বেশী পাশ- 
কাঠি হওয়ার সময় ( বোনার ৬ সপ্তাহ পরে ), 
তৃতীয় সেচ গাছে ফুল আসার সময় এবং চতুৰ্থ 
সেচ দান! নরম থাকা অবস্থায় দিন। 

সেচের জল কম থাকলে এমন সময় সেচ 
দেওয়! দরকার যাতে সেই সীমিত সেচ সবচেয়ে 
বেশী কাজে লাগে। সেচের সুযোগ অনুযায়ী 
তার প্রয়োগ সময় এখানে দেওয়া হলে! । 
(১) একটি সেচ দেবার মত জল থাকলে তা 
মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বীজ 
বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় দিন । গমের প্রাথমিক 
শিকড়গুলে। এই সময়ে মরে যায়, নতুন শিকড় 
গজায়। এই নতুন শিকড়ের মাধ্যমেই 
পরবর্তীকালে গাছের! খাবার সংগ্রহ করে। 
অতএব নতুন শিকড় গজানোর জন্য এই সময় 


সেচ অপরিহার্য । 


(২) ছুটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট 
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শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথমবার এবং ফুল 
আসার সময় দ্বিতীয়বার সেচ দিন। সাধারণতঃ 
ধানের জাত অনুসারে দানার ওজন নির্দিষ্ট থাকে 
কিন্তু গমের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম হয় না। দান৷ 
বৃদ্ধির সময় যদি রসের অভাব হয় তবে দান৷ 
অত্যন্ত অপুষ্ট হয়, ওজন কমে যায়, ফলন হাঁস 
পায়। কাজেই ফুল আসার আগে দ্বিতীয় সেচ 
দিলে গাছে ভাল ফুল হবে এবং দান৷ পুষ্ট হবে 
ও ফলন বাড়বে ৷ 
(৩) তিনটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট 
শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথম, সবচেয়ে বেশী 
পাশকাঠি বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বীজ বোনার 
৬ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় এবং ফুল জাসার সময় 
তৃতীয় সেচ দিন। 

ফালিতে এমনভাবে সেচ দেবেন যেন জমিতে 
জল ন|দাড়ায়। জমিতে জল বেশী জমলে গাছ 
হলদে হয়ে যাবে, এতে গমের ফলন কম হষে। 
সেচের জলও নষ্ট হবে। উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত 
জমিতে *্.ষ মাস পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে রস 
থাকে সেখানে গাছে ফুল আসার সময় এবং 
দান! নরম থাক! অবস্থায় সম্ভব হলে দুবার সেচ 
দিন। 

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে যেসব জায়গায় 
ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাটির নিচে জল 
থাকে এবং জমিতে রসের জোগান হয়, সেখানে 
বিন! সেচে গম চাষ সম্ভব । 


আগাছা! দমন 

বোনার ২৯ দিন পরে নিড়েন দিয়ে আগাছ। 
পরিষ্কার করে দিন। প্রয়োজনে আরও ২০ দিন 
পরে দ্বিতীয় সেচের আগে আর একবার নিডেন 
দিন। 

'ফ্যালাঘাস' গমের একটি মারাত্বক 
আগাছ!। এই আগাছ। দেখতে গম গাছের মত । 
তবে শীষ গমের মত নয়। এর শীষ আন্গুলের 
মত মোটা, তিন ইঞ্চি লগ্কা। ‘ফ্যালাঘাস’ 
ছাড়াও গমের ক্ষেতে ‘করাত ঘাস’-এর উপদ্ৰব 
দেখ। যায়। এই ঘাসও শীষ আসার আগে 
পযন্ত গম গাছের মত দেখতে, তবে ফিছুট। শক্ত 
ও সরু। এর শীষ গমের শীষ আসার পরে বের 
হয়। শীষের প্রতিটি গাটে ৮-৯টি ফুল কয়েকটি 
সরে থাকে, যার ফলে শীষটি করাতের মত 
দেখতে হয়। শীষ প্রায় ফুট খানেক লম্বা এবং 
শক্ত ও গমগাছ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে ও ঝুঁকে 
পড়ে। শীষ প্রথমে সবুজ ও পরে কালচে হয়। 
এই আগাছ। দেখলেই গোড়। সমেত তুলে পুড়িয়ে 
ফেলুন। 

এ ছাড়াও আগাছ| হিসাবে বুনে| ‘জৈ’ গম 
ক্ষেতে দেখা যাচ্ছে। এই গাছ শীষ আসার 
পর চিনতে সুবিধা হয় কারণ এর শীষে দানায় 
শুয়ে থাকে, দানার রং কালে! ও খড়ের রংয়ের 
মত হয়। শীষ গমগাছ ছাড়িয়ে ওপরের দিকে 
উঠে যায়। 


গাছের যেমন অনেক কীটশত্ৰু আছে, 
সেইরকম অনেক রোগের দ্বারাও গাছ আক্রাস্ত 
হয়। তার ফলে ফসলের ক্ষতি হয়। আমর 
পোকার আক্রমণের সঙ্গে যেমন সাধারণভাবে 
পরিচিত, রোগের সম্বন্ধে ধারণা অনেকেরই 
সুস্পষ্ট নয়, যদিও রোগের মারাত্মক আক্রমণে 
ফসলের ক্ষতি হয় খুবই বেশী যেমন ধানের 
বাদামী চিট। রোগ যা ১৯৪৩ বা বাংলা ১৩৫০ 
সনে দুভিক্ষের অন্যতম কারণ হয়েছিল । ধানের 
টুংরে| রোগ য| ১৯৮১ সালে কম ফলনের জন্য 
আংশিকভাবে দায়ী ছিল। আলুর ধস! রোগ; 
টযাড়সের পাত! হল্দে হয়ে যাওয়া বা কুটে 
রোগ, বেগুনের ঢলে পড়! রোগ প্রভৃতি । 

পোকার আক্রমণ সহজে বোঝার কারণ এর 
আক্রমণ সহজেই নজরে পড়ে, পোক! দেখতে 
পায়! যায় কিংবা পোকার দরুণ ক্ষতির চিহ্ন 


সহজে বুঝতে বা ধরতে পারা যায়। যখন 
কোনও গাছের বাঁড় ব! বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে 
হচ্ছে না, উপরস্ত স্বাভাবিক ন! হওয়ার দরুণ 
কোনও চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা যায় তখনই 
সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রোগের আক্রমণ হতে 
পারে ব| হয়েছে। রোগের আক্রমণ হত্রাক, 
ব্যাকটিরিয়], ভাইরাস ও মাইকোপ্লাসম। দ্বার! 
মূলতঃ হয়ে থাকে। এছাড়া অন্ত কারণও 
থাকতে পারে। এর মধ্যে ছত্রাকের দরুণ 
আক্রমণের সংখ্যাই বেশী। সেজন্য প্রথমে 
ছত্রাকের দরুণ আক্রমণের লক্ষণ ও সেই লক্ষণ 
থেকে রোগ নিরূপণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা 
আলোচন! করা হচ্ছে। লক্ষণগুলি বিবেচন! 
কর! হয়েছে গাছের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় কি ধরণের 
বাধ! স্থষ্টি করছে, কিংব। কি ধরণের ক্রিয়ার 
মাধ্যমে গাছে প্রতিক্রিয়া দেখা! দিচ্ছে ৷ 


ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


লক্ষণ দেখে 


[< 






পরি 


“শেষে মারা যায়। 
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(১) পচন (Soft rot and death “of 
seedlings) 
অনেক ছত্রাকের আক্রমণে পচনের স্থষ্টি হয়, 
সেই পচন গাছের খুব ছোট চার! অবস্থায় দেখা 
দিতে পারে--যখন চারা মূল জমি ( যদি ছিটিয়ে 
বোনা হয়) কিংবা বীজতলায় ঢলে পড়ে মার। 
যায় (damping off ), কিংবা! মাটির তলায় 
কন্দের পচন দেখা দিতে পারে যেমন আদার 
কন্দের পচন (soft rot of rhizome), 
হলুদের কন্দের পচন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে 
গুদামজাত .অবস্থায় পচন দেখ! যায়, সেক্ষেত্রে 
আক্ৰমণ মাঠে ফসল তোলার আগেই শুরু হয়, 
গুদামে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ( অতিরিক্ত গরম, 
আৰৰ, কিংব! গাদাগাদি করে রাখার ফলে ) পচন 
ইক হয়। তার মূল কারণ কন্দগুলি জীবিত 
অবস্থায় থাকে, একত্র ঠাসাঠাসি করে রাখলে 
জীবিত কন্দের শ্বাসপ্ৰশ্বাসে তাপ ও জল নির্গত 
হয় এবং পচনের আদর্শ পরিবেশ স্ষ্টি করে। 
এই ধরণের পচন স্থষ্টিকারী ছত্রাক মাটিতে থাকে 
এবং কোনও গাছকে আক্রমণ করার স্থযোগ ন! 
থাকলেও জীবিত থাকতে পারে। এইসব 
আক্রমণকারী ছত্ৰাক প্রচুর পরিমাণে পেকটিন 
ংসকারী উৎসেচক (pectolytic enzyme) 
স্থজন করবার ক্ষমতা রাখে--এর ফলে গাছের 
কোষের প্রাচীরের (০০11 ৯৪]]) সিমেন্ট জাতীয় 
বস্তু য| কোবগুলিকে একত্রিত করে রাখে, তার 
বিনাশ হয়, ফলে কোবগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এবং 
অত্যন্ত দ্ৰুতভাবে এই ক্রিয়া 
সম্পন্ন হওয়ার দরুণ কোষের মধ্যের জল বার হয় 
এবং পচনের স্থষ্টি করে। আক্রমণক।রী ছত্রাক 
আক্রান্ত গাছের ব্যাপারে বিশেষ বাছাই করে 


না। বীজতলায় বা মূল মাঠে খুব ছোট অবস্থায় 
চারার মৃত্যু রোধ করতে গেলে বীজ শোধন 
করে, বিশেষ করে জৈব পারাঘটিত রাসায়নিক 
ওষুধ দিয়ে শোধন করে বোন! উচিত। বীজের 
গায়ে যে সামান্য পরিমাণ ওষুধ লেগে থাকে তা 
বীজ মাটিতে বোনার পর, বীজের চারপাশের 
মাটিকে মোটামুটি ছত্রাকমুক্ত রাখতে পাঁরে। 
ফলে খুব ছোট অবস্থায় আক্রমণ প্রতিরোধ 
কর! সম্ভব হয়। চার! একটু বড় হ'লে 
আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। যে সব 
ছত্রাক এই রোগ স্থষ্টি করে, তাদের কার্যক্ষমতা 
জমির আদ্রতার উপর নির্ভর করে__জমিতে 
বেশী জল থাকলে পচন খুব দ্রুত হয়। সেজন্য 
জমিতে জল বার করার স্ুবন্দোবস্ত থাকা উচিত । 
সবজির চারা যে বীজতলায় তোল! হবে সেই 
বীজতলার মাটি যেন বেলে দোআঁশ হয় এবং 
সহজে জল বার হতে পারে। বর্ষায় শীতকালীন 
সবজির চার! তোলার জন্য সেজন্য অনেক সময় 
ছাউনির ব্যবস্থা কর! হয় বৃষ্টির জলে জমি 
অতিরিক্ত ভেজার হাত থেকে বাঁচানোর জন্তু । 
চার! বাঁচানোর জন্য *'১% জৈব পার! দ্ৰবণ 
( এমিসান-৬ --১ লিটার জলে ১ গ্রাম ) কিংবা 
*'৪% তাম! ঘটিত ওষুধ যথ| ব্ল/ইটক, ফাইটো- 
ল্যান, বু কপার প্রভৃতি দ্রবণ বীজতলার মাটিতে 
প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। বিকলে 
০২৫%০ (এক লিটার জলে ২'৫ গ্রাম) জিনেব, 
মানেব, ম্যানকোজেব (ডাইথেন জেড-৭৮, 
ডাইথেন এম-২২, ডাইথেন এম-৪৫ ) প্রয়োগ 
করাও চলে। তবে যে জাতীয় ছত্রাক সাধারণতঃ 
আক্রমণ স্থষ্টি করে, তাদের উপর তামাঘটিত 
ওষুধের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী কাধকরী। 


১৬৩ 


ম।টির নীচের কন্দ মাঠে পচনের জন্য একই 
ধরণের ব্যবস্থ। নিলে সুফল পাওয়| যাবে। তবে 
এই ধরণের ফসলে অনেক প্রজাতির আক্রমণ 
প্রতিরোধের কিছুট। ক্ষমত! থাকে, যেমন আদার 
কন্দ পচনে ‘নাদিয়|’, গরুবাথান (সাম্থিয়াং ); 
প্রজাতির মধ্যে কম পচন দেখ! যায়। এক্ষেত্রে 
*'১% জৈব পারা দ্রবণে কন্দখণ্ড য| মাটিতে 
লাগান হবে সেগুলি ৩--৪ মিনিট রেখে শোধন 
করতে হবে ৷ 

গুদামজ।ত অবস্থায় পচন প্রতিরোধ করার 
জন্য গুদামজাত করার আগে যে সব কন্দে মাটি 
থেকে তোলার সময় ক্ষত থাকবে সেগুলি বাদ 
দিতে হবে। ভালভাবে পরিষ্কার করে ০'২৫% 
জিনেব, ম্যানেব ব| ম্যানকোজেব বা ০৪% 
তামাঘটিত ওষুধে ৩--৪ মিনিট রেখে শোধন করে 
গুদামজাত করলে পচন কম হুবে। তাছাড়। 
গুদামে রাখার পরিবেশ যেন স্বাস্থ্যকর হয় 
সেদিকে নজর দিতে হবে। 
(২) গাছের জল গ্রহণে বাধা (Preven- 
tion of absorption of water) 

মাটিতে অবস্থানকারী ছত্রাক বিশেষ করে 
র/ইজেোকটোনিয়া ( Rhizoctonia ), ফিউ- 
সেরিয়াম ( Fusarium ), ক্কেলোলিয়াম 
(Sclerotium) অনেক সময় শিকড় আক্ৰমণ 
করে শিকড়ের বিনাশ ঘটায় অস্তত: আংশিক- 
ভাবে। ফলে গাছ মাটি থেকে জল ও দ্রবণীয় 
খাগ্য নিতে পারে না? গাছ কমজোরী হয়ে পরে 
তাতে ফলন কম হয়। অনেক সময় গাছ মার! 
যেতেও পারে । এই রোগ বিভিন্ন জাতীয় গাছে 
দেখ| যায়, কেনন। এই সব ছত্রাকের অনেক 
গাছকে আক্রমণের ক্ষমতা থাকে। সাধারণতঃ 
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মাটি মাঝারি রকম ভিজে থাকলে এই ধরণের 
ছত্রাকের আক্রমণ বেশী হয়। মাটিতে জল জমলে 
ব। জলের অভাব ঘটলে শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব| 
কিছু শাখ| শিকড় মার! গেলে সেই মৃত শিকড়কে 
আশ্রয় করে এই জাতীয় ছত্রাক যে সব শিকড় 
জীবিত ও সুস্থ আছে তাদের আক্রমণ করে। এই 
আক্রমণ অনেক সময় মাটির সংলগ্ন শিকড় ও 
কাণ্ডের সংযোগস্থলেও গাঢ় বাদামী বা কাল দাগ 
হিসাবে দেখা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে আক্রান্ত 
জায়গায় পচন ধরে। সেক্ষেত্রে “গোড়। পচ!’ 
রোগ বল! হয়। সাধারণতঃ মাটির উপরের কাণ্ডে 
ব। পাতায় কোন দাগ দেখতে পাওয়া যায় ন! । 
এই রোগে আক্রান্ত গাছে পচনের জায়গায় 
অনেক সময় ছোট সরিষার দানার আকারে 
স্কেলোরিয়া (90০16709118) দেখতে পাওয়া যায়। 
আক্রান্তকারী ছত্রাকগুলি বিভিন্ন জাতীয় গাছ 
আক্রমণ করে বলে শস্য পায়ের মাধ্যমে রোগ 
দমন কর! সম্ভব নয়। মাঠের ফসলে এই রোগ 
দেখ! দিলে ব্ৰাসিকল ২০% গু ডে! (Brassico! 
20 dust) প্রতি একরে ১০-১২ কেজি পরিমাণ 
মাটিতে প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে 
দিলে উপকার পাওয়। যায়। হস্তচালিত ডাষ্টরিং 
যন্ত্রের সাহায্যে ওষুধ প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়, 
কেনন। এতে ওষুধের অপচয় হয় ন| এবং প্রয়োগ 
সুষ্ঠু হয়। অনেক সময় ডাইআ্যামোনিয়াম 
ফসফেট (DAP) আক্রান্ত জমিতে দিলে 
ভাল ফল পাওয়! যায় কেননা এতে নতুন শিকড় 


গজ।তে সাহায্য করে--তার ফলে গাছের জল ও _ 


জলে দ্রবীভূত খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকট। 
স্বাভাবিক হয়। 
ফলের বাগানে নজর দেওয়! উচিত; যাতে 
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জল না ঞ্মে বা জলের অভাব না ঘটে । উভয় 
ক্ষেত্রেই এই ধরণের রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। 
প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার কর! উচিত। 
কলমের চার! হলে, এমন প্রজাতির উপর কলম 
বাধতে হবে, যা শিকড় ব| গোড়া পচ! রোগ 
প্রতিরোধ করতে পারে। 
(৩) ঢলে পড়া (Wilt) 
এই রোগের আক্রমণকারী ছত্রাক ব| 
ব্যাকটিরিয়াম ছোট শিকড় বা মূল রোমে প্রথম 
আক্রমণ করে মূল শিকড়ের মধ্যে জল বহনকারী 
নালিকার (Xylemvessels) মধ্যে প্ৰবেশ করে 
সেখানে ক্রমশঃ: বুদ্ধি পেতে থাকে । ফলে 
জল বহনকারী নালিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং 
গাছের শিকড় থেকে উপরে জলপ্ৰবাহ হয় না, 
ফলে গাছে জলাভাব ঘটে এবং আক্ৰান্ত গাছটি 
ঢলে পড়ে এবং মার! যায়। আক্রান্ত গাছের 
চেহার। অনেকট! জলাভাবগ্রস্ত গাছের মতন 
হয়, শিকড় পচ! বা! গোঁড়। পচার কোন চিহ্ন 
দেখ! যায় না। ঢলে পড়| সাধারণতঃ 
অপেক্ষাকৃত আকস্মিকভাবে ঘটে এবং খুব ছোট 
অবস্থায় দেখ! যায় ন|--গাছ কিছুটা! বড় হয়ে 
উঠলে এই রোগের লক্ষণ দেখ! যায়। ঢলে পড়! 
রোগ আংশিক ব৷ সম্পূর্ণ হতে পারে। 
ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত গাছকে সুস্থ কর! 
যায় না বা! ঢলে পড়া রোগ জমিতে দেখা দিলে 
_ সেই মর্মে রোগ দমন কর! সম্ভব নয়। ঢলে 
পড়! রোগের প্রতিকারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী 
ব্যবস্থা! গ্রহণ করতে হবে যথ|--(ক) শস্য পর্যায়, 
_ (খ) রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির চাষ । ঢলে পড়! 
রোগ স্থাত্িকারী ছত্রাক ব! ব্যাকটিরিয়াম 
মৃত্তিকাশ্রয়ী, কিন্ত কোনও বিশেষ ছত্রাক ব| 


ব্যাকটিরিয়াম একটি বা খুবই সীমিত সংখ্যার 
গাছকে আক্রমণ করতে পারে এবং সেই গাছের 
জীবিত ব| মৃত অংশ থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। 
পরিচর্যাও সেই জন্য এই রোগে প্রয়োজন। 
জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটিতে জীবাণুর সংখ্য! 
বাড়ে এবং যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি খাছা ও 
অক্সিজেনকে কেন্দ্র করে সেই প্রতিযোগিতায় 
রোগ স্থষ্টিকারী অন্য জীবাণুর সঙ্গে পেরে ওঠে 
না, ফলে তাদের সংখা! কমে যায় এবং রোগের 
তীত্রত! কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 
(৪) নতুন কোষ তৈরী হওয়ার দরুণ বিভিন্ন 
লক্ষণ (Increased meristematic 
activity) , 

সাধারণতঃ ক্লাবরুট (clubroot), গুটি 
ধর] (gall formation), পাতা কৌচকান 
(leaf curl), দীর্ঘদিন স্থায়ী ফলের ব| বনের 
গাছের ক্ষত (০৪11.61) প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ার 
দরুণ সৃষ্টি হয়। কিছু ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া, 
এমন কি ভাইরাস গাছের মধ্যে প্রবেশ করে 
গাছের নতুন কোষ স্থষ্টি বা কোষের আয়তন 
বাদ্ধর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হরমোন অতিরিক্ত পরিমাণে 
সৃষ্টি করে; কিংব| কিছুট। বিনাশ করে গাছের 
হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফলে গাছের 
অতিরিক্ত সংখ্যায় নতুন কোষ স্থঞ্টি হয় এবং 
কোষের আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি পায় 
যার ফলে এই ধরণের বিভিন্ন লক্ষণ গাছে দেখ! 
যায়। এই ধরণের রোগে সাধারণতঃ স্বাস্থাকর 
বাবস্থা (sanitary methods) এবং রোগ 
স্থষ্টিকারী জীবাণু বিনাশের দিকে জোর দেওয়া! 
হয়। | 

বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, ওলকপি 
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প্রভৃতি ফসলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এলাকায় যথা! 


_ হিমালয়স্থিত পার্বত্য অঞ্চলে শিকড়-মূল এবং 


শ।খ। গ্রশাখাগুলি স্ফীত হয় এবং তুলনামূলক- 
ভাবে অস্বাভাবিক আয়তনের হয়--ফলে খাদ্ 
গ্রহণে বাধার স্থষ্টি হয় এবং গাছ কমজোরী হয়। 
এই রোগ ক্লাবরুট নামে পয়িচিত। অয় 
মাটিতেই এই রোগ হয়। মাটি পরীক্ষা করে 
হিসাব মত চুন প্রয়োগ করে অম্নত্ব ব| পি. এইচ. 
৬.৫ ব| তাঁর কাছাকাছি আনলে এই রোগ স্থপ্টি- 
ক'র্রীছত্র।কের বুদ্ধি ও কার্যক্রম প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত 
হয়, ফলে রোগের প্রকোপ কমে। 

আলুর দেদে| রোগ (9০৪৮) আক্রমণকারী 
ব্যাকটিরিয়ামের এই ধরণের সীমিত প্রতিক্রিয়ার 
ফল। এই রোগ দমনে জৈব সার অধিক 
পরিমাণে প্রয়োগ করলে রোগ স্থপ্টিকারী 
জীবাণুকে নিয়ন্ত্রণে রাখ! সম্ভব হয়। 

কমি জাতীয় প্রাণীর আক্রমণে বিভিন্ন জাতীয় 
গুটি ( 831] ) স্মাক্ৰান্ত গাছে দেখা যায়। 
বিভিন্ন ধরণের গুটি স্থষ্টিকারী কৃমির আক্রমণ 
প্রতিরোধের জন্য পৃথক ব্যবস্থা! নেওয়ার 
প্রয়োজন ৷ যেমন শিকড়ে গুটি সৃষ্টিকারী কৃমির 
দমনের জন্য (Root knot nematode) 
কারবোফুরান ( যথ| ফুরাডান ৩জি ) একরে ১২ 
কেজি হিসাবে প্রয়োগ করার সুপারিশ কর! হয়। 
এই ওষুধ দানাদার, মাটিতে শিকড়ের কাছে 
দেওয়। উচিত--যাতে মূল্যবান ওষুধের অপচয় না 
ঘটে এবং প্রয়োগের সময় মাঠ ভিজে থাক! 
একান্ত প্রয়োজন । কেনন| কার্করী হওয়ার 
জন্য দানাদার ওষুধ জলে দ্রবীভূত হয়ে শিকড়ের 
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মাধ্যমে গাছে প্রবেশ করতে হবে। অনেক- 
ক্ষেত্রে গ্ৰীষ্মকৃলে জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে 
ফেলে রাখলে কুমির সংখ্য। কমে যায়; ফলে 
আপক্ৰমণও কম হয়। 

অনেক সময় গমের ক্ষেতে এমন শিষ দেখ! 
যায়, যেগুলি সোজ| ন! হয়ে বাঁক! হয়ে থাকে: 
এবং শিষে দান! থাকে না--থাকলেও আয়তনে 
বড় হয়-- এটি গমেরগুটি রোগ, কৃমির আক্রমণের 
দরুণ এই রোগ স্থষ্টি হয়। বীজবাহিত এই 
রোগের প্রতিকারের জন্য গম বোনার আগে 
গমবীজ ১০% লবণ দ্রবণে ( এক লিটারে ১০০ 
গ্রাম সাধারণ নুন) রাখলে গুটি রোগাক্রান্ত 
বীজগুলি ভেসে ওঠে এবং সেগুলিকে সহজে বাদ 
দেওয়। যায়। তারপর বীজ শোধন করে বুনলে 
রোগমুক্ত গমের ফসল পাওয়া যায়। 

বর্তমানে অনেকে মসলার জন্য ধনে চাষে 
আগ্রহী। ধনে গাছের ফলে এবং কাণ্ডে এই 
ধরণের গুটির আকারে ফল বা কাণ্ডে অস্বাভাবিক 
বৃদ্ধি বা! ফুলে যাওয়| লক্ষ কর! যায়। একই 
উপায়ে রোগ দমন কর! সম্ভব । বর্তমানে সরিষা 
গাছের শিকড়ে যে গুটি দেখ! যাচ্ছে তা ভুস| 
রোগের আক্রমণে । বীজ শোধন করে বোনাই 
রোগ দমনের সহজ উপায়। 

গাছে ক্যানকার, বিশেষ করে লেবু গাছের 
কাণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে গাছের 
আক্রান্ত ডাল কেটে বাদ দিয়ে তাম! ঘটিত ওষুধ 
যথা ব্লাইটক্স, ফাইটোল্যান, ব্ল,কপার প্রতি লিটার 


জলে ৪ গ্রাম পরিমাণ হিসাবে মিশিয়ে প্রয়োগ -. 


করলে রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখ! যায়। 
[ বাকী অংশ পরের সংখ্যায় ] 


শীতের সব্জি চায়ে সার কথ। 


শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রতোক পুৰণ 
বয়ঙ্গ লেকের দৈনিক প্রায় ৩৯০ গ্রাম শাক-সবজি খাওয়| দরকার । শাক-সবজি আমাদের 
হাতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও লবণ জাতীয় খাছোর সহজলভা উৎস । অর্থকরী ফসল হিসেবে€ 
শ!ক-সবজির চাষ লাভজনক । 

সবজি চাষের জমি তৈরীর সময় প্রতি দশ শতক ব৷ ৬ কাঠ| জমিতে ১*--১২ মন 
গোবর ব| আবর্জন| সার এবং ১'৫ কেজি পাচ শতাংশ হেপ্টাক্লোর ব| অলডিন মিশিয়ে নিন ৷ 
শেষ চাষের আগে নিচের তালিক! অনুসারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পট।শ ঘটিত সার 
প্রয়োগ করুন। 

















উদ্ভিদ খাছোর 
সবজির নাম পরিমাণ একর পিছু সার প্রয়োগের পরিমাণ (কেজি) 
একর প্রতি কেজিতে 
জমি তৈরীর সময় 
RS ইউরিয় সিঙ্গল মিউরেট ইউরিয়! চ৷পান 
স্ূপার অফ দেবার সময় 
ফসফেট পটাশ 
১। ফুলকপি ৪৮ ২৪ ২৪ ৫২ ১৫০ ৪০ |২৬ কেজি ১৫ দিন পরে 
ও ইউ (৩ রন... 
বাঁধাকপি 
২। বেগুন ৪৮ ২৪ ২৪ ৫২ ১৫* ৪০ [২৬ কেজি ২১ দিন পরে 
( শীতকালীন ) সত ৯ টাচ এ ৬ 
৩। পেঁয়াজ ৪৮ ২৪ ৪৮ ৫২ ১৫% ৮০ ||৫২ কেজি ৩* দিন পৰে 
১। গলকপিঃ মূল | ২৮ ১২ ১২ ৩০ ৭৫ ২০ [৩১ কেজি ২১ দিন পরে 
পালং 
৫ | মটরশু টি হি. ৪৪ ১২৫ ৩৩ 3 
৬। বীট, গাজর, ৩২ ১৬ ১৬ ৩৫ ১০* ২৭ |১৭কেজি ২১ দিন পরে 
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(শেষ অংশ ) 


/'_ পানের রোগ 


আগেই বলা হয়েছে যে পানের রোগ 
সম্বন্ধে খুবই সাবধানত। অবলম্বন করতে হুবে। 
কারণ একটু অসতর্ক থাকলে পরে রোগের 
আক্রমণে পুরে বরজটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 
রোগ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ! ন| থাকার জঙ্গু 
কুসংস্কার বশত: মহিলাদের বরজে কাজ করতে 
দেয়! হয় না। 
পানের তিনটি প্রধান রোগ হ'ল 

(১) গোড়া পচ! বা ঢলে পড়া রোগ 

(২) পাত৷ পচ! রোগ 

(৩) পাতায় দাগ ধর! রে।গ। 
গোড়া পচা বা ঢলে পড়া রোগ 

এই রোগের আক্রমণ সর্বত্রই দেখ! যাঁয়। 
দুটি আলাদা আলাদ ধরণের ছত্রাকের 
আক্রমণে এই রোগের লক্ষণ দেখ! যায় এবং 
কোন কোন সময়ে এই রোগের আক্রমণে 
৮০ ভাগ গাছ মরে যেতে পারে। 
রোগের লক্ষণ 

প্রথমে লতার গাঁটে বা ডাটাতে কালে 
রঙের দাগ দেখা! যাঁয়। বর্ষাকালে এই কালে! 
দাগটি ভাটার চারদিক ঘিরে ফেলে। এতে 
ডট! পচে যায় এবং উপরের দিকটা শুকিয়ে 
যায়। অনেক সময় এ ধরণের দাগওয়াল! 
লতা বা ডাটা! পচতে দেখা যায় না। লত৷ 
সতেজীকরণ করার জন্য নামিয়ে এনে মাটি 
চাপ! দেবার পর আক্রাস্ত অংশ পচতে আরম্ভ 
করলে লতা মরে যায়। আর বৃষ্টি হলে তে! 
খুব তাড়াতাড়ি পচতে স্থরু ক'রে লতা মরে যায়। 





সুধীর চন্দ্র পাল 


ডাট। পচ! রোগ ও পাত! পচ! রোগের 
জীবাণু একই প্রকারের । কেবল রোগের লক্ষণ 
ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয় বলেই বিভিন্ন নাম দেয়! 
হয়ে থাকে। 

এ সব রোগই ফাইটাপথোরা জঁমিত 
রোগ । এ রোগের দ্বারা বর্ধাকালের প্রথমদিকের 
আক্রমণে পুরে! বরজটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে । 
রোগ দমন (ফাইটাপথোর! জনিত গোড়। 
পচ!, ড1ট। পচ! ইত্যাদি ) 


প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), পঃ বঃ ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক; কলিকাতা-১১। 
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যে সব এলাকাতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব 
হয় সে সব এলাকাতে গ্রীষ্মের পর বর্ষা সুরু 
হবার সময়ে বছরের প্রথম সতেজীকরণ করার 
অন্তত ১৫ দিন আগে গাছের পান তুলে 
নিতে হবে এবং তারপর লিটার প্রতি চার গ্রাম 
তামাঘটিত ওষুধ যেমন ব্লাইটক্স, ফাইটোলান 
ব। বল কপার মিশিয়ে স্প্রেয়ার দিয়ে ভালভাবে 
ছেটাতে হবে গাছের ডাটাতে। লত৷ 
নামানোর পর মাটিতে গুটিয়ে রাখ! লতার 
উপরে আবার একইভাবে ওষুধ স্প্রে করে তার 
২।১ দিন বাদে মাটি চাপ। দিতে হবে সতেজী- 
করণ করার জন্য। এছাড়৷ মাসে দুবার করে 
বোর্দে| মিশ্রণ ১ কেজি তু'তে, ১২ কেজি 
চুন ও ১০০ লিটার বা সাড়ে পাচ টিন জল ও 
তিনটি মাটির অথব! কাঠের গ৷মল| নিতে হবে। 
আলাদ। আলাদ। ভাবে রাতে তুতে ও চুন 
ভিজিয়ে রাখুন_-আগে গুড়ে! করে নিয়ে। 
সবট| ভালভাবে গুলে গেল কিন! তা সকালে 
দেখে নিতে হবে। এবারে তৃতীয় পাত্ৰে একই 
সঙ্গে তুতে গোল! এবং চুন গোলা ঢেলে 
১”* লিটারের বাকি জলটা মিশিয়ে দিতে 
হবে। কাঠের ব| ব।শের হাতা দিয়ে ভালভাবে 
নেড়ে পাতল! কাপড় দিয়ে ছেঁকে দিয়ে দেরী 
না করে সঙ্গে সঙ্গে স্প্রে করতে হবে। সঙ্গে 
সঙ্গে স্প্রেন। করলে তৈরী করা ওষুধের গুণ 
অনেকটাই কমে যাবে। অনেকে বলে থাকেন 
যে বাংল! পানে এ রোগ কম দেখ! যায়। 
সৃক্লেরসিয়াম জনিত গোড়া পচা রোগ 

এ প্রদেশের প্রায় সব জায়গাতেই এ রোগের 
প্রকোপ দেখ! যায়। এ রোগকে অনেকে 
মহুয়। রোগ বা গেদি রোগ বলে থাকেন। 


রোগের লক্ষণ 
এই রোগের আক্রমণের সাথে সাথে পাতার 
চকচকে ভাবটা! নষ্ট হয়ে যায় এবং পাতা ফ্যাকাশে 
হলদে হয়ে ঢলে পড়ে ও পাতা ঝরে পড়ে এবং 
গাছ শুকিয়ে যায়। মাটির কাছাকাছি অংশের 
রং বাদামী থেকে কালো হতে সুরু করে। 
মাটিতে লেগে থাক! অংশ ও মাটির ভেতরের 
ডাটার অংশ ভেজ! ভেজ| হয়ে পচে যায় এবং 
পচ| জায়গার উপর সাদ! সাদ! তুলোর মত 
দেখায়। আবার অনেক সময় মাটির উপরের 
ংশে খুব ছোট ছোট অসংখ্য সাদ! সাদা ব| 
বাদামী রংয়ের ছত্রাক দান! দেখতে পাওয়! ফাঁয়। 
রোগ দমন 


এ রোগের জীবাণু আক্রান্ত গাছের ভাটায় 


এবং মাটিতে থাকে। রোগের লক্ষণ দেখার 
সাথে সাথেই গাছ তুলে পুড়িচফ্জ ফেল! দরকার 
অথব| বরজের বাইরে গর্ত করে পুতে দিতে 
হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছত্রাক 
দান|গুলি ছড়িয়ে না পড়ে । এই দানাঞগ্ুলি 
ছড়ানো মানেই রোগ ছড়ানে| ৷ 

এই রোগের লক্ষণ দেখার সাথে সাথেই বিঘ। 
প্রতি ৭--১০ কেজি ব্রাসিকল শতকৰর| ২* ভাগ 
গুড়ে! বরজের সব পানগাছের গোড়ায় ছড়িয়ে 
দিতে হবে। ওষুধ ছড়াবার পর সামান্য জল 


ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে করে ওষুধ সহজেই 


মাটির সাথে মিশে যেতে পারে । আর যদি 
প্রয়োজন মত ওষুধ সংগ্রহ করতে না পার! যায় 
তাহলে আগে বল৷ পদ্ধতি অনুযায়ী গাছ পুড়িয়ে 
ফেলতে ব| মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। আর 
গাছের গোড়ার চারদিকে ব্রাসিফল ছড়িয়ে 
দিতে হবে। 
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পাতা পচা রোগ 

সর্বত্রই এই রোগ দেখ! যায়। আগেই 
বল। হয়েছে যে এই রোগের জীবাণু ফ।ইট।প- 
থে।র| দ্বার! পানের গোড়া পচ| রে।গও হয়ে 
থাকে। তবে গোড়। পচ! রে।গ সব এলাকাতে 
দেখ। যায় ন। ব। এই রোগ গাছের নিচের 
দিকের পাতার বিশেষ ক্ষতি করে না। উপযুক্ত 
ব্যবস্থ। ন| নিলে পরে শতকর| ২৫ ভাগ পর্যন্ত 
পানের পাতার ক্ষতি হতে পারে, ফলে বাজারে 
পাতার দাম কমে যায়। 
রোগের লক্ষণ 

এই রোগের আক্রমণে পাতার যে কে।নও 
জায়গায় বাদ।মী ব| কালে! রঙের ভেজ। ভেজ। 
পড় দাগ দেখ। যায় মার এই দাগ খুব তাড়াতাড়ি 
বাড়তে বাড়তে পাতার অর্ধেক বা তারও 
বেশী জায়গ।য় ছড়িয়ে পড়ে৷ বর্ষার, আবহাওয়ায় 
অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে 
শুকনে। এ রকম পরিবেশে পানপ।তার আক্ৰান্ত 
অংশের মাঝে চক্রাকার, ঢেউ খেলানো? হ|লক| 
রংয়ের দাগ দেখ! যায়। এই রোগে পাতার 
পচ। অংশের চারদিকে হলদে দাগ থাকে না 
পাতার দাগ ধর| রোগের মতে৷ ৷ 
রোগ দমন 

গোড়। পচ! রোগ ব| ঢলে পড়া রোগের 
মতই বর্ষার আগে প্রাত লিটার জলে ৪ গ্রাম 
হিসাবে তাম!ঘটিত ওষুধ যেমন ব্ললাইটক্স ব! 
ফাইটোলান ব। বু কপার ইত্যাদির যে কোনও 
একটি মিশিয়ে সমস্ত গাছটিকে ভালভাবে স্ট্রে 
করতে হবে স্প্রেঞরের সাহায্যে । প্রথমবার 
প্লে করার পর ১৫ দিন বাদে আরেকবার স্প্রে 
করতে হবে এবং তারপর দরকার মত আরও 
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২--৩ বার ওষুধ স্প্রেকরতে হবে। 
পাতায় দাগ ধরা রোগ 

কলিটোটি,কাস ক্যাপমিদি -ছত্রাক জীবাণু 
জনিত এ রোগ সর্বত্রই দেখা যায়। কোথাও 
কোথাও এ রোগকে বল! হয় আঙ্গারী ব| চিত্রা ৷ 
রোগের লক্ষণ 

এ (রোগের আক্রমণে পানের পাতায় কালে। 
ব| বাদ।মী রঙের ভেজ্জ। ভেজা! দাগ দেখ! যায়। 
এদাগ পাতার যে কোন জায়গায় হতে পারে 
এবং যে কোন আকারেরও হতে পারে। প্রতিটি 
বাদামী ব| কালে। দাগের চারপাশের কিছুট। 
জায়গ| হলদে রঙের হয়ে থাকে। একটি প|তাতে 
এ ধরনের অনেকগুলি দাগ থাকতে পারে। 
পাতাতে কালে! ব| বাদামী দাগের চারদিকে 
হলদে রঙের দাগ দিয়ে ঘের! মানেই পাতার 
দাগ ধর! রোগ। আর এ রোগের আক্রমণে 
লতার নিচ দিকের পাত৷ আক্রান্ত হয়ে ক্ৰমশ; 
উপরের দিকের প|ত৷ আক্রমণ করে। এ 
রোগের আক্রমণে পাতার খুবই ক্ষতি হয় এবং 
গরম স্তাতসেতে আবহাওয়াতে দাগগুলি বড় 
হতে হতে ডাটার চারদিক ঘিরে ফেলে 
এবং আক্রান্ত জায়গার উপরের লতার অংশটি 
শুকিয়ে যায়। | 
রোগের আক্ৰমণ 

সার! বছরই এই রোগ পান বরজে দেখ 
গেলেও বর্ধার সুরু থেকে রোগের প্রকোপ বাড়ে 
এবং শীতকালে ত৷ কমে যায় । 
রোগ দমন 

বর্ধা সুরু হবার আগে থেকেই এ রোগ 
প্রতিরোধ করার জন্য প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম 
ড।ইফোলাটান ব1২ গ্রাম জাইরাম শতকর| ৮০ 
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ভাগ জলে গোল! গুড়ে! অথবা ৩ মিলি লিটার 
হিসাবে কুমান এল বা ১ গ্রাম হিসাবে ব্যাভিষ্টিন 
মিশিয়ে গাছের পাতা ড'টি| সব জায়গাতে খুব 
ভালভাবে স্প্রেকরতে হবে। প্রথমবার ওষুধ 
দেবার ২০--২১ দিন বাদে আবার একইভাবে 


ওষুধ স্প্রে করতে হবে। দরকার হলে আরও 
২-৩ বার ওষুধ স্প্রে করতে হবে। 
পানের কীটশত্ৰ 


পানে পোকার আক্রমণ খুবই কম। তৰে 
কোথাও কোথাও কিছু কিছু সাদ! মাছি, চিরুনি 
পোকা, লাল-খয়েরি রঙের গন্ধি পোকা বা 
কোথাও জাব পে।কা বা মেরি পোক। এবং রস 
চোসা পোকার আক্রমণ দেখ! যায়। এ সব 
“পাকার আক্রমণ সাধারণতঃ বর্ধাকালেই হয়। 

প্রতিকার হিসেবে তামাক পাতার সাথে 


সাবান গোল! জল ব্যবহার করে অনেক সময়েই 


সুফল পাওয়া যায়। আর তাছাড়া প্রতি লিটার 
জলে সাইথিয়ন ২ মিলি লিটার মিশিয়ে 
প্রতিবার পান তোলার পরে গাছে স্প্রে করলে 
পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ হয় না। এ সব 
সত্বেও যদি পোকার আক্রমণ দেখ! যায় তাহলে 
ত! দমনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ 

(১) রস চোস| পোকা দমনের জন্য শতকর| 
ভাগ ম্যালাথিয়ন ব্যবহার কর! 
প্রয়োজন ৷ কোথাও আবার এ সব পোক। 
দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম শতকর! 
৫০ ভাগ বি-এইচ-সি মিশিয়ে গাছে দিয়ে ভাল 
ফল পাওয়! গেছে । আবার কোথাওবি-এইচ-সি 
শতকরা ১* ভাগ গুড়ো পাতার উপরে ছড়িয়েও 
ফল পাওয়৷ গেছে। 

(২) তামাক-সাবান জল তৈরী করার জন্য 


৬৬৫ 


১৮ 


১০০ গ্রাম তামাক ডাটা! এক লিটার জলে 
সারা রাত্রি ভিজিয়ে রেখে ৪০ গ্রাম বায় সাবানের 
গুড়ো ১ লিটার জলে আধ ঘণ্টা ফুটিয়ে আরও 
৮ লিটার জলে দুটিকে মিশিয়ে নিয়ে আক্রমণ 
অনুযায়ী ১ মাস ব| ১৫ দিন অস্তুর স্প্রে করবেন। 
মনে রাখ! দরকার যে রাসায়নিক ওষুধ 
পানে ব্যবহার করলে পরে ২* দিনের মধ্যে 
সেই পান না তোলাই ভাল। 
পানের রোগ কমাবার জন্য কিছু সাবধানতা 
>! নতুন বরজ করার সময় রোগমুক্ত 
বরজ থেকে লত| সংগ্রহ করবেন। 

২। ওষুধ প্রয়োগের অন্তত ২* দিন বাদে 
বিক্রির জন্য পান তুলতে হবে। 

৩। নীচ থেকে দেড় হাত মত লত| বাদ 
দিয়ে চারা সংগ্রহ করতে হবে এবং রোগ 
প্রতিরোধ করার ওষুধ স্প্রে করতে হবে এবং 
এর ১৫ দিন বাদে পাতা পচা রোগের ওষুধ শেল 
করতে হবে। তারপর ১৫ দিন বাদে বরজ 
থেকে চার! সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ লত| 
সংগ্রহের অনেক আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ 

৪। ডাটায় বা পাতায় দাগ থাকলে 
লতাটি বাদ দিতে হবে। 

৫ | রোগের আক্ৰমণে যে ব্রজ নষ্ট হয়ে 
গেছে সেই বরজে পান লাগান ঠিক নয়। 
২--৩ বছর সেখানে ধান গম লাগিয়ে পরে এ 
জমিতে আবার পান চাষ চলতে পারে। 

৬। বৰ্ষা স্থরু হবার আগে থেকেই 
প্রয়োজন মত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। 

৭। বর্ধাকালে মাটি থেকে হাতথানেক 
লতা থেকে পান তুলে নিয়ে গাছের গোড়া 


সপ 


পু 


গালি করে দিলে পরে অনেক রোগের হাত 
থেকে বীচ! যায়। 

৮। বর্ধ।ক।লে প্রতিদিন পান বরজে জল 
নৈকাশের ভাল বাবস্থার দিকে নজর রাখবেন ৷ 

৯। লত। নামাবার আগে তামাঘটিত 
ওষুধ স্প্রে করতে হবে ৷ 

১০। রাসায়নিক সার ব্যবহার ন! করাই 
গাল। সরষের খোলের পরিবর্তে বাদাম ও 
তিল খোল বাবহার কর! দরকার। 

১১। শীতকালে পানের দাম বেশী হয়। 
সেজন্য বর্ষাকালে লত। থেকে পান না তুলে 
শীতকালে বিক্রীর জন্ত রাখুন এবং এ পান যাতে 
নষ্ট ন| হয় তারজগ্া পাতায় দাগ রোগ প্রতিরোধ 
করার জন্য মাঝে মাঝে ওষুধ স্প্রে করতে হবে । 

১২। পান বরজের ভিতর বা বাইরে কচু; 
পাই, পটল ইত্যাদি চাষ ন! করাই শ্রেয়। 

১৩। খড়ি বা শর জাতীয় গাছ ব্যবহারের 
আগে ভালভাবে আগে রোদে শুকিয়ে নিতে 
হবে। শুকানোর পর খড়ির গোড়ার দিকের 
১ হাতের মত জায়গা ১ জিটার জলে ৫ গ্রাম 
হিসেবে ব্রাসিকল গে।ল। ওষুধে ন্চিজিয়ে নিতে 
হবে। অনেক সময় খড়ির গোড়ায় পানের 
গোড়| পচ! রোগের জীবাণু থাকে। এ ভাবে 
ব্রাসিকল ব্যবহার করলে সেই রোগ দমন হবে। 

১৪ ৷ স্প্রেয়ার মেশিন দ্বার| ওষুধ ছেটাতে 
ব| স্প্রে করতে হবে। খড় বা খেজুর পাত] দিয়ে 
ওষুধ ছেটালে কোনও কাজ হবে না। পরিমাণ 
মত ওষুধ দিয়ে গাছের ড'ট| ও পাতার ছুদিক 
বেশ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। 
বিশেষ সাবধানতা 


পান কীচ। খাওয়। হয়। আর তাই ওষুধ 
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প্রয়োগে বিশেষ সাবধান হয়| দরক|র ৷ ওষুধ 
দেবার ২* দিন বাদেই বিক্রির জন্য পান 
তুলতে হবে তার আগে নয়। আর ভাই 
কবে পান তুলতে হবে তা হিসেব করে ওষুধ 
দিন৷ প্রয়োজন হলে তবেই পানে ওষুধ 
দেবেন। মনে রাখতে হবে রাসায়নিক সব 
ওষুধই মানুষের পক্ষে ওষুধ প্রয়োগের 
১৫__-২০ দিন পৰ্যন্ত বিষাক্ত । 

নজিরাদি রূপে গ্রন্থাদির উল্লেখ 


১। বনুদ্ধর!_ভাদ্র-আশ্বিন -- ১৩৮১ 
২। বস্ুদ্ধর। মাঘ — ১৩৯+ 
৩। পানের রোগ ও তার প্রতিকার-- 

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় --১৯৮১ 
৪। পান-- 

জেল| কৃষি করণ; হাওড়৷ —১৯৮৪ 
৫1 Plant diseases 

R. S. Mathur — 1969 
৬! Plant Protection— 

P. R. Mehta 

& 

B. K. Varma — 1968 
1 Principles and 

procedures of Plant 

Protection— 

5. B. Chattopadhyay — 1980 
৮ | Summary report on 

Betelvine cultivation in 

West Bengal, Govt. of 

West Bengal — 1978 


এই প্রবন্ধ লিখবার সময়ে উপরে লিখিত 
পত্ৰ-পত্ৰিক। ও বই পড়ে দেখা হয়েছে। 





অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় 


স্থজিত কুমার রায় 





আমাদের দেশে কোন কোন শস্তবীজ মাঠে 
বোনার আগে জলে ভিজিয়ে বোনার যে রীতি 
চালু আছে গমবীজের ক্ষেত্রেও তার কোন 
লাভজনক উপযোগিত! আছে কিন! তা নিয়ে 
বেশ কিছুদিন ধরেই পরীক্ষ। করছেন কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের কষ কলেজের খ্যাতনামা খয়র! 
অধ্যাপক রখীন্দ্রনারায়ণ বস্থ। ভিনি এই 
কাজে পরিক্ষার জল এবং আরও বেশ কিছু 
' দ্রবণের ব্যবহার করেন। আমাদের কৃষি 
বিভাগের রাজা বীঙ্গ পরীক্ষ/গারে বীজের 
ফসলোত্তর সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রাক বপন বীজ 
শোধন পদ্ধতির উপর দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপক 
বস্তুর উদ্ভাবিত পন্ধতিগুলির বাস্তব নিয়োগ 
চাষীভাইদের ক্ষেত্রে কতট। উপযোগী হতে পারে 
ত| পগীক্ষ| করে দেখ| হচ্ছে। এর আগে আমর! 
রাজ্য বীঞ্জ পরীক্ষাগার, বর্ধমান ও টালিগঞ্জ। 


৮১৬ 





অভিমত । আধা নোন!| জলে সেচ দিয়েও 
একরে ২০ টন উৎপাদন হয় স্থগার বীট। 
সাগরদীপ, ক।কম্ীপ, রাঙীবেলিয়।) মথুরাপুর-২ 
বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এর চাষ করে কৃষকর| নিজেদের 
দরকার মেটাবার ঝোলাগুড় তৈরি করেছেন। 
প্রতি ২০ টনের জন্য কৃষকদের ২৪০০ টাক| 
দিতে তিনি প্রস্তুত বলে ডঃ সরকার বলেন। 
‘ভবিষ্যতে কৃষি মানচিত্রে ২৪ পর্গণা তার 
নোনাজমি-গীড়িত একফসলী এলাকার কলঙ্ক 
ঘুচিয়ে গোঁরবময় স্থান লাভ করতে পারবে বলে 
আমি মনে করি। ডঃ সরকারের এইটি ছিল 
উপসংহার মন্তব্য । 

শস্য রক্ষা বিষয়ক যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা 
গ্রী দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সুসংহত রোগ দমন 
ব্যবস্থা! সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! করলেন। 
প্রথম থেকেই রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে রোগ 


an পি 
৬৫2 ৩৬০৬ 


দমনের পদক্ষেপ ন! নিয়ে প্রাথমিক দায়ি 
এমনভাবে নিতে হবে যাতে রোগের কারণগুলে! 
বন্ধ হয়। ভালে! বীজের ব্যবহার, বীজ শোধন, 
জমির পরিচ্ছন্ চাষ, ঠিকমতে। জমি কাঁদানে!) 
তদ্বির তদারকি, রোগের আক্রমণ বোঝা ও 
লক্ষণ নিয়, যন্ত্রের মাধ্যমে ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে 
ঠিক জায়গায় ঠিক মাত্রার ওষুধ দেয়! প্রভৃতির 
ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। / 

পরী লালমোহন প্রামাণিক ও ডঃ ভরতেন্দু 
শৰ্মা রোগপোক! বিষয়ে কৃষকদের বিবিধ প্াগ্মের 
উত্তর দেল। 

আলোচনাসভায় সভাপতি এবং প্রধান 
অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে 
আলিপুর বিভাগের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা শ্রী সুবোধ 
পাল ও বারুইপুরের বিধায়ক শ্রী হেমেন 
মজুমদার । 
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সণ 


ভিম অতান্ত ভঙ্গুর ও সহজেই পচনশীল । 
শ্তর|ং ডিম যাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়ে যায় 
অথব! শীঘ্রই পচে না যায় তার জন্য কতগুলি 
উপায় আছে য| ঠিকমত গ্রহণ করলে ভিমকে 
বেশ কিছুদিন পৰ্যন্ত টাটকা রাখা মায়। ভিমকে 
বেশীদিন তাজ! রাখার জন্য শীতানুকলিত 
(8০181180197) রাখা, তেল প্রয়োগ করা, 
মোমের প্রলেপ দেওয়া, চুন প্রলেপ দেওয়া এবং 
থার্সে/স্টাবিলাইজেশন (Thermostabilisa- 
tion) করা প্রভৃতির কেন একটি উপায় গ্রহণ 
কর! দরকার ৷ 

রেফ্রিজারেটরে ডিম সংরক্ষণের সময় ডিমের 
চওড়| দিক ওপরের দিকে রাখতে হবে। 
এইভাবে ডিম রাখলে ফ্রিজে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ 
ডিম তাজ! রাখ। যায়। 

তেলের প্রলেপ দ্বারা ডিম সংরক্ষণ করতে 
হলে ডিমগুলি হালকা ওজচলঞ্জ বর্ণহীন, গন্ধহীন 
এবং স্বাদহীন খনিজ তেলে ডুবিয়ে তুলে নিতে 
হবে। অথবা স্প্রেয়ার দ্বার! এই তেলের একটি 
হালক! প্রলেপ ডিমগুলির ওপর প্প্রে করে দিতে 
হবে। এইভাবে তেলপ্রযুক্ত ডিম তিন সপ্তাহ 
সংরক্ষণ ক] যায়। বাবহারের আগে ডিমগুলি 





ধুয়ে ও শুকিয়ে নিতে হবে। সেদ্ধ করার সময় 
ডিমগুলি যাতে ফেটে ন| যায় তার জন্তয সিদ্ধ 
করার প্রাক্কালে ডিমের চওড়া দিকগুলি চুচ 
দিয়ে ফুটে। করে দিতে হবে। 

মোম দ্বার! ডিম শোধন করার জন্য ডিমগুলি 
শতকর| ৪০ ভাগ মোম ও ট্ৰ৷ইক্লোরেথিলিন 
মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখতে হইবে ৷ ডোবানোর আগে 
ডিমগুলি ৩৫” থেকে ৪০" উত্তাপে পাচ থেকে 
সাতৃ সেকেণ্ড গরম করে নিতে হবে। 
এইভাবে শোধিত ডিম তিন-চার মাস সংরক্ষণ 
কর! যায় । 

চুন ছারাও ডিম সংরক্ষণ কর! যায়। 
Calcium ০৯106 মিশ্রিত মিশ্রণ ফুটিয়ে নিয়ে 
ঠাণ্ডা করতে হবে এবং এক রাত পরে সেই জলে 
ডিমগুলি ১৮ ঘণ্ট। ভিজিয়ে রাখতে হৰে -এবং 
তার পরে ডিমগুলি তুলে নিয়ে রুম টেম্পারেচারে 
রাখতে হবে। এইভাবে ডিম তিন সপ্তাহ ভালে! 
থাকে। সব থেকে সন্ত৷ ও সোজা উপায় হলে! 
মাটির পাত্রে ডিমগুলি খড়কুটে! দিয়ে ঢেকে 
রাখা। এছাড়। বায়ুহীন পলিথিন ব্যাগের ভিতর 
ডিমগুলি রেখে, সেটির মুখ বন্ধ করে জলের মধো 
ডুবিয়ে রাখতে হবে। 

( এফ. আই. ইউ.) 
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পোষে ক্লষকের করণীয় 


আমন ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে এই 
পৌঁষে। এ বছর আমনের ফলনও ভাল। 
জলের স্থবিধ! অন্য বছরের তুলনায় এ বছর 
বেশী। বোরে! ধানের চাষে ঝুঁকবেন অনেক 
কৃষকই। 

বোরে। ধানে এ মাসে কৃষকের করণীয়, 
লাঠিশাল ও কলমা-২২২ ধার! চাষ করছেন 
তাদের রোয়ার কাজ শেষ করতে হবে। অন্যান্য 
সুপারিশমত জাতের চার! সার! পৌষ মাস রোয়। 
কর! চলবে। রোয়ার সময় সঠিক সংখ্যক গুছি 
সঠিক ব্যবধানে রোয়| করুন। অধিক ফলনশীল 
জাতের চারা ২০ সেমি১১০ সেমি এবং 
কলম! ও লাঠিশ।লের চারা ২০ সেমি 
১৫ সেমি দূরত্বে লাগান। রোয়ার গভীরত। 
যেন ৫ সেমি-র বেশী না হয়। 

জমি তৈরির জন্য ৮-১০ গাড়ী জৈব সার 
দিন। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে রাসায়নিক 
সার দিন। 
গম 

নাবি বোন! গমে চাপান সার দিন, আগাছ! 
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দমন করুন ও সুপারিশমত সেচ দিন । 
আলু 

নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন। রোগপোকার 
আক্রমণ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। 
সাধারণত: পৌষ মাসের মাঝামাঝি থেকে ধস! 
রোগের আক্রমণ দেখ! যায়। এ বিষয়ে সতৰ 
হোন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি 
লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব ব| জিনেৰ 
অথব| ৪ গ্রাম কপার অক্িক্লোরাইড গুলে পাতার 
দু-পিঠে ও ডাটায় ভালভাবে স্প্রে করুন। 
রোগের প্রকোপ বুঝে ১০--১৫ দিন অন্তর, 
আরও ২-৩ বার ওষুধ দিন ।- 
সরিষা 

ফুল আসার আগে প্রয়োজনবোধে সেচ 
দিন। জাব পোকার আক্রমণ দমনে বাবস্থ! 
নিন। 
আখ 

৪০--১৫ দিন বয়সের চারায় নাইট্রোজেন 
চাপান দিয়ে ডাল বেঁধে দিন; এর ৪*--৪৫ দিন 
পরে আৰ একবার চাপান দেবেন। 


তি 


আগামী খরিফ সয়স্থমে চাষের জন্ম 
আপনার প্রয়োজনীয় ধানবীজ বিশেষ করে 
স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানবীজ 
নিজেই রাখুন ৷ 

আপনার জমির যে অংশে সবচেয়ে ভাল 
ফসল হয়েছে, পুষ্ট দান| হয়েছে, সে জায়গাটি 
বীজের জন্য বেছে নিন। এই অংশে যেন 
কোন রোগাক্রান্ত গাছ না থাকে। নির্দিষ্ট 
অংশে অন্য জাতের গাছ বা আগাছ! থাকলে 
তুলে ফেলে দিন। এই অংশের ফসল 
আলাদাভাবে কেটে ঝাড়াই-মাড়াই করুন। 
আগাছার বীজ, মাটির টুকরো; খড়কুটে! ইত্যাদি 
থাকলে বেছে আলাদা করুন। সংগৃহীত বীজ 
কয়েকবার কড়া রোদে সারাদিন রেখে ভালভাবে 
শুকিয়ে নিন। রোদে দেওয়া বীজ ছায়ায় মেলে 
ঠাণ্ডা করে নিন। পরে ঠাণ্ডা কর! বীজ 
সংরক্ষণ করুন ৷ 
. পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ 
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 
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অ।গ।মী খরিফ 
মরঙ্গমের জন্য 
প্রয়ে।জেনীয় 


ধ।নবীক্ঞ 
নিজেই রাখুন 





অধ্যাপক বন্সুর উদ্ভাবিত ফসলোত্তর বীজ সংরক্ষণ 
পদ্ধতি যে কতট| কার্যকরী হতে পারে তা বস্ুন্ধর। 
১৩৮৭ সালের আাশ্বিন সংখ্যার ৯--১১ পাত৷ 
এবং ১৩৮৯ সালের চৈত্র সংখ্যার ১১-১৫ 
পাতায় জানান হয়েছে। এইবার এই প্রাক 
বপন বীজ শোধন. পদ্ধতিও যে চাষীভাইদের 
ক্ষেত্রে কতট। লাভজনক ত! আলোচন। 
কর| হবে । 

এই পরীক্ষার জন্য সোনালিকা গমের বীজ 
বাবহার কর! হয় এবং বীজ ভেজ।নোর জন্য 
পরিষ্কার জল ও ডাই-সোডিয়ম হাইড্রোজেন 
ফসফেট দ্রবণ বাবহার কর! হয়। ফসল চাষের 
জন্য বেছে নেওয়! হয় বর্ধমান জেল। কৃষিক্ষেত্র 
এবং সিঙ্গুর গবেষণা কৃষিক্ষেত্র। ফসল কাট।র 
পর ভাল ও পুষ্ট গমবীজ বেশ করে ঝাড়াই- 
মাড়াই করার পর খুব ভাল করে রোদে শুকিয়ে 
ঘখন বীজের আর্জুতার পরিমাণ ১০ শতাংশের 
মত তখন পলিথিনের কৌটে! বা বীজ আধারে 
খুব ভালভাবে সীল করে রেখে দেওয়! হুয়। 
ফসল মাঠে বোনার ঠিক আগের দিন বীজগুলি 
পাত্র থেকে বার করে নিয়ে পরিষ্কার জলে কিংব| 
ডাই-সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দ্রবণে 
(এক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ১ লিটার জল এবং 
প্রতি লিটার জলে ৭০০ মিলিগ্রাম ফসফেট 
এই হারে) উচ্চ জীবনীশক্তি সম্পন্ন বীজের 
ক্ষেত্রে (High vigour seed অর্থাৎ যার 
অঙ্কুরে।দগম ক্ষমত। ৯০--১** ভাগ ) ৬ ঘণ্ট। 
এবং একটু কম জীবনীশক্তি সম্পন্ন বীজের ক্ষেত্রে 
(Medium vigour seed অর্থাৎ যার 
অস্কুরোদগম ক্ষমত| ৯০ এর কম) ১২ ঘণ্ট। ভিজিয়ে 
নিতে হুবে। উচ্চ জীবনীশক্তি সম্পন্ন বীজ 
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(High vigour seed) এর জন্য সরাসরি জলে 
ভেজানর আগে জলে খুব অল্প সময় (১ মিঃ) 
ডুবিয়ে তারপর তুলে কিছুক্ষণ ভেঞ্জা অবস্থায় 
রেখে সইয়ে নিয়ে (১২ ঘঃ) তারপর জলে 
ভেজ।লে (১ ঘঃ) ফল যে আরও ভাল হয় ত! 
আমর! ২ নম্বর সারণির ৩ এবং ৪ ক্রমিক 
সংখ্যার বীজের উৎপাদনের দিকে দেখলে বুঝতে 
পারব। এই ভেজা বীজ এরপর ছায়াতে খুব 
ভাল করে মেলে দিয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে 
হবে এবং তারপর মাঠে বুনতে ইবে । 

এই প্রাক বপন বীজ শোধন পদ্ধতির ব্যবহাৰ 
বর্ধমান এবং সি্কুর এই ছুই ক্ষেত্রেই খুব ভাল 
ফল দিয়েছে ৷ এই কাজে র্যাণ্োমাইজড. ব্লক 
ডিজাইন (Randomised Block Design) 
পদ্ধতি অবলম্বন ফর! হয় এবং জমির পরিমাণ 
বর্ধমানের জন্য ২০ বর্গমিটার ও সিন্গুরের জন্মা 
১০ বর্গমিটার নেওয়| হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার 
জন্য চারটি পৌনঃপুনিক আবৃত্ত (Replication) 
গ্রহণ করা হয়। আমাদের রাজে; ভজনুস্থত 
প্রণালী অনুযায়ী চাষ কর! হয় এবং ফসল বেড়ে 
ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে তথা সংগ্রহ কর! হয়। 
এই পদ্ধতিতে বীজ শোধনের ক্ষেত্রে খরচ অতি 
সামান্য হয় ( প্রতি কুইণ্ট।ল বীজ শে।ধনের জগা 
৭৫ পয়সা দামের ডাই-সোডভিয়াম হ।ইড়োজেন 
ফসফেটই যথেষ্ট )। 

শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির 
প্রয়োগ যে কতদূর সাফলালাভ করতে পারে 
তা আমর! পর পৃষ্ঠায় দেওয়| ১ এবং২ নং সারণি 
থেকে জানতে পারব। বর্ধমান এবং সিঙ্গুরের 
ফলাফল আলাদ| করে যথাক্রমে ১ এবং ২ নং 
সারণিতে দেওয়া হ’ল। 
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১ লং সারণি 


বর্ধমান জেল| কৃষিক্ষেত্রে শোধিত ও অশোধিত গমবীজের ক্ষেত্রোদগন ও শস্ত উৎপাদন ক্ষমতা 
শোধনের বিভিন্ন প্রতি বর্গ প্রতি বৰ্গ- প্রতি শীষে ১০০০ দানার ক্ষেত্রোং- উৎপাদন 


পদ্ধতি মিটারে মিটারে দানার ওজন পাদিত বুদ্ধির 
চারার উপযুক্ত সংখা! বীজের হার 
সংখ্যা বিয়ানের পরিমাণ 
সংখ্য (কেজিতে) (শতকরা) 
অশোধিত বীজ ১৫২ ৩৪৬ ২২ ৩৬ ৩৫০ 2 
জলে শোধিত বীজ ১৬৫ ৩৫৮ ২৪ ৩৯ ৪'০৪ ১৭ 
ফসফেট ভ্রবণে 
শোধিত বীজ ১৬৯ ৩৭০ ২৪ ৩৯ ৪'২৫ ২১ 
ররর 
২ নং সারণি 


সিঙ্গুর কৃষি গবেষণ| ক্ষেত্রে শোধিত ও অশোধিত গমবীজের ক্ষেত্রোদগম ও শস্তা উৎপাদন ক্ষমত| 


শোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি মিটারে প্রতি শীষে প্রতি ক্ষেত্রে উৎপাদন 
ক্ষেত্রোদগমের উপযুক্ত দানার উৎপাদিত বুদ্ধির 





পরিমাণ বিয়ানের সংখা। বীজের হার 
সংখা! পরিমাণ 
চু (কেজিতে) ( শতকর! ) 
অশোধিত বীজ ৩৯ ১০৩ . ৩৮ ২৮৫৮ ৬ 
জলে শোধিত ৰীজ ৫১ ১১৫ ৩৭ ৩২১৫ ১২ 
ফসফেট দ্রবণে শোধিত বীজ ৫৩ ১১৭ ৪৯ ৩"২৩৬ ১৩ 
জলে ১ ঘণ্ট। ভিজিয়ে ভেজ। ণ 
অবস্থায়তুলে ১২ ঘণ্ট। রেখে 
তারপর শুকনে| কর! ৫১ ১১৪ ৩৯ ৩"৩৮০ ১৮ 
ফসফেট দ্ৰবণে ১মিঃ+ ভিজে 
অবস্থায় ১২ ঘণ্টা র।খ|- দ্রবণে 
১ ঘণ্ট। ডুবিয়ে তারপর গুকনে| 
কর! ৪৫ ১২১ ৩৬ ৩'৩৬* ১৭ 
পম 





TAG FRA 


+ 





অনিল সরকার 


ধিন্‌-‘ধিন্্‌- “‘ধি''‘ধান'‘ ধিন্‌) ধিন**'ধিন"*" 
ধি‘‘‘ধান্‌'”“ধিন্‌। ধামস| আর মাদলের শব্দে 
বনপাঁড়।) চরণপাড়|, মোলডাঙ্গ। ভরে উঠেছে। 
বাতাসে ভেসে আসছে আদিবাসী মেয়েদের 
নাকি স্থুরে গান। মোলডাঙ্গার মাঠে জড়ে| 
হয়েছে তিন পাড়ার যোয়ান মেয়ে মরদগ্চলি। 
মেয়েগুলি হাতে হাত ধরে গোল হয়ে মাদলের 
তালে তালে নাচছে। আজ ওদের “এযারো। 
পরব” । যার ঘরে যত রকমের বীজ আছে-_- 
ন্যাকরায় বেঁধে মাঝখানে রেখেছে । মাঝে মধ্যে 
তার উপর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। এযারে| শেষ 
হলে| ৷ মঙ্গল! ন্যাকর| খুলে দেখছে তার দানা- 
গুলি কেমন আছে। ওর ছিল বাদাম বীজ। 
বীজগুলি দেখে ওর মন খারাপ হয়ে গেল ৷, 
--কিরে মঙ্গল! তুর মনট! এ্যাত ভার কা্যানে ? 
_ আমার বীজট। খারাব হইয়্য। গিছেরে 
কবিরাজ । 
_ক্যানে! আমার বীজ তে| ভালই আছে। 
ও তুই খোস| সমিত বীজ দিয়েছিম্‌। খোসা 
ছাড়িয়ে দিতি হবে গেল সন তুই দিখিস নাই 
দিকুর| ( ৰাঙ্গালীবাবু ) ছাড়িয়ে বীজ বসিয়ে 
কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, আউসগ্রাম ১নং ব্লক, 
বৰ্ধমান ৷ 








২৩ 


দিল। তু ওঁ দান| বসাবি দেখবি গাছ ঠিক 
হবে। j 
কয়েকদিন পরই দেখ! গেল বনপাড়ার মাঠে 
কলের লাঙ্গল নেমেছে । প্রধান্রী সদানন্দ 
মণ্ডল সঙ্গে আছে। ধনেশ্বর সয়েন ওদের মধ্যে 
কিছুট। লেখাপড়৷ জ।নে। দেখিয়ে দিচ্ছে কার 
কতট। জমি। কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে 
গেল বাদাম চাষ। নতুন বহু এসেছে টেবল 
ুস্ুর ঘরে। সে. জানে ন| ডাঙ্গামাঠে টেবল 
কিকরছে। তাই তার চোখে প্রশ্ন ৷ 
__মরদগুলি দিকুদের জমিতে খাটতে ন! গিয়ে 
ডাঙ্গ! জমিতে কি চাষ করছে, এযারফেল 
(ননদ) ? 


__ক্যানে গো সুন্দরী_-তোমার বাপের বাড়ীর 


দিশে এ চাষ নাই? 

_কই না! আমাদের গায়ে তে। এরকম বড় 
ডাঙ্গ। আছে। সেখানে কোন ফসল হয় না। 
জঙ্গলের ধার। কেবল দিকুদের গরু মোষ চরে । 
--আমাদের এখানেও আগে কিছু হতে! ন|। 
আজ ৪-৫ সাল যাবৎ এই চাষ হচ্ছে। তাইতে! 
গাঁয়ের যোয়ান মরদগুলি দিকুদের জমিতে না 


৬ সার 


(oS 


বসুন্ধরৱ| : অগ্াহ|য়ণ £ ১৩৯১ “= 


গিয়ে ভাঙ্গ। জমিতে এই নতুন ফসল চাষ 
করছে। ; 

_বল্‌ ন! এ।রফেল-_মরদগুলি কি বুনছে ? 
_বুলপুরের মেলায় বাদ্ামভাজ। খাস নাই! 
এ সেই বাদাম। ওর! বাদাম, বুনছে । 

-এবার আমাদের গীয়ে গিয়ে বুলতে হবে 
ডাঙ্গা জমিতে বাদাম চাষ করতে । তা এর 
বীজ কুথায় প1ওয়া-যাবে? কিভাবে চাষ 
করতে হবে? 

_আম।দের গায়ে প্রায়ই হুজন চাষব।বু আসে। 
ওরাই মরদগুলিকে ডেকে ফুসফুস করে কি 
বলে। গ্রাধানবাবুকে দিয়ে যায় বীজ, স|র। 
আমর! প্রধানবাবুর কাছ থেকে লিই। 

ভাই নাকি! তবে তে। সকাৱীৰাবুৱ বড়ভ।ল 
লোক। আমর! জানি সরকারী লোক খুব 
খারাপ হয়। আমাদের গাঁয়ে এসে নান। 
অছিলায় আমাদের দিকে তাকায়। মনে হয় 
চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলবে। ৬ 

_মামাদের এখানে যে দুজন আসে তারাও খুব 
ভাল লোক.নয়। আমাদের দিকে তাকায় ন| 
বটে তবে মরদগুলিকে খুব ধমকায়। 
_ক্যানে_ক্যানে ! 

গেল সন মঙ্গল। বাদামগাছের গোড়ায় মাটি 
দেয় নাই। . দিকুরা যখন দেখতে আসলো_ 
মঙ্গলাকে ডেকে খুব ধমকালে| ৷ 

--তারপয়! 

_-ফসল তুলে মঙ্গল! দেখলে। এক একটা! বাড়ে 
৩৪ টের বেশী বাদাম হয়নি। সেই থেকে 
দিকুদের ভয়ে মঙ্গল! লুকিয়ে থাকে । 

তবে তুই ওদের খারাপ বলছিস্‌ কানে? 
ওরা তে! আমাদের ভালর জন্যই বকে। 


ক ২৪ 
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কেবল তাই না। দিকু ছুট! খুব চল।ক। 
ওদের কথ! মরদগুলি শুনতে চায় না। তাই 
ওর! প্রধানকে সঙ্গে লয়ে আসে। প্রধানট। 
খুব পাগল! লোক আছে। 
_ক্যানে-ক্যানে ! 
সব সময় এই ডাঙ্গাট। লিয়ে পড়ে আছে। 
গোট| ডাঙ্গাটা ভেঙ্গে চাষ করাচ্ছে। একট! 
আদিবাসী স্কুল করেছে। একট! পুকুর 
কেটেছে। ন 
_তবে তে প্রধানট। ভালই আছে। আমাদের 
ছেলেমেয়ের! স্কুলে পড়বে। 
_শুধু তাই নয়। মরদগুলিও পড়ে। এ 
সরকারী দিকু ছুটা মাঝেমাঝেই 'মরদগ্ডলিকে 
নিয়ে স্কুলে পড়ায়। চাষের কথ| বুলে। 

এই কথাবার্তাগুলি হচ্ছিল বনপাড়ার 
একটি কুঁড়ে ঘরে । . ননদ ( এারফেল ) ও নতুন 
বৌয়ের ( বহু ) মধ্যে ৷ 

গ্রামের নাম যাদবগঞ্জ ৷ জেল। বর্ধগ।ন। 
পাড়া--বনপাড়া৷; চরণপাড়। ও মোলডাঙ্গ!। 
এই তিন পাড়ার মাঝে এক বিশাল ডাঙ্গ|। 
একলপ্তে ১৫৭-২০০ একর ডাঙ্গ।। লালমাটি, 
বালি ও মোরাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে 
ডি, ভি, সির ক্যানেল। ক্যানেলের দক্ষিণ দিকে 
ধান চাষ হয়। উত্তর দিকে এই ডাঙ্গ।। পাশে 


' জল । কিন্তু জল উঠে না। কচ্ছপের পিঠের 


মত উঁচু ডাঙ্গ।। বহু বছর অনাবাদি পড়ে 
ছিল। ১৯৭৮ সালে কৃষি বিভাগ থেকে ১ বিঘ| 
জমিতে পরীক্ষামূলক ভাবে বাদাম চাষ করানে। 
হয়। ধীরে ধীরে চাষ বাড়তে থাকে। এবছর 
(১৯৮৪) বর্ধাতে প্রায় ১০* একর জমিতে বাদাম 
চাষ হয়েছে। 


বর্ধন।ন জেলার গুসকর1 থেকে ১৫ কিমি 


পশ্চিমে এই গ্রাম। ৬ কিমি পাকা রাস্ত।। 
বাকী রাস্তা কঁচ|৷ এই তিন পাড়াতে ১৫০ 
থেকে ১৬০ ঘর লোকের বাস। সবাই 


আদিবাসী । এদের চোখের মণি--জ্ৰী সদানন্দ 
রোদে: 


মণ্ডল-_প্রধান। খুবই পরিশ্রমী । 
পুড়ে গাঁয়ের রং হয়ে গেছে তামাটে । এর 
অক্লান্ত পরিশ্রমে সার্থক হয়ে উঠেছে__ এই 
বাদাম চাষ । 

এবছর ২৬শে ম্যৈষ্ট থেকে স্থরু হয়েছে 
বাদাম চাষ। দুবার লাঙ্গল দিয়ে সার ছিটিয়ে 
আর একবার লাঙ্গল দেয়, মই দেয়। 
১২--১৮ দূরে দূরে আঙ্রে। ( হাত লাগল ). 
দিয়ে নালী কাটে ৷ 


২৪শে আযাঢ় গিয়েছিল।ম বনপাড়ায় চাৰ = 


দেখতে । মাঠে ছিলেন সদানন্দবাবু । সঙ্গে 
ছিলেন র্ল্সল।ল) ফা, কবিরাজ ও মঙ্গলাবর| ৷ 
দেখলাম অনেকে গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছে । 
সদ।নন্দবাবু বললেন--কোথায় যেন তাদের তুল 
হচ্ছে। সব রকম নিয়ম মেনে চলে ভাল 
ফলন হচ্ছে না। আমি ৰললাম- চণুন 
আদিবাসী স্কুলে বসা যাক । সকলকে ডাকুন। 
আলোচনা করা যাক কোথায় ভুল হচ্ছে 
কবিরাজ মর্ম বল্লেন, তিনি এবছর ২ ব্ঘি! 
বাদাম চাৰ করেছেনঃ কিছু কিছু গাছ ফুল আসার 
আগে ঢলে পড়ছে । মাটির উপর কাণ্ডে কালে। 
দাগ হয়। গাছ মরে যায়। ফাঞ্চ বল্লে। সে 
লাঙ্গলের পিছনে বীজ বুনেছে ৷ তাই সারি 
থেকে সারির দূরত্ব কে৷থ৷ও ১৮ কোথাও ৩০ 
হয়েছে। সদানন্দবাবু বললেন_-ঠার! বাদামের 
দাম ভাল পাচ্ছেন না। কারণ তাদের উৎপক্স 


ত’ 


বসুন্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯১ 


বাদামে শতকর| ২৫ ভাগ বাদামের মধ্যে শ।স 
বা দান৷ হয় না। প্রথম প্রথম তারা একরে 
৩৫০ থেকে ৪০* কেজি ফলন পেয়েছেন । কিন্তু 
গত বছর ২০০ থেকে ২৫০ কেজি ফলন 
পেয়েছেন। তবে তিনি একথাও জানালেন 
এ-কে ১২-২৪ জাতের. ফলন কম হলেও খর! 
সহ; করতে পারে । এ বছর প্রায়ই বৃষ্টি 
হওয়ার জগ্ত বাত পাওয়। যাচ্ছে ন|। গাছে ফুল 
ভয়েছে। কিন্তু মাটি দিতে পারেনি । সময়মত 
ভেলি তৈরী ন! করলে ফলন কম হয় কিন! 
সদানন্দবাবু জানতে চাইলেন। ফাগু জানালে! 
তার জমিতে গত বছর বাদাম তে|লার সময় মনে | 
হয় রুই (উইপোক।) লেগেছিল। কারণ 
বাদ|মের খোলের উপর জাল জাল হয়েছিল ৷ 
আমি বললাম হুল দেখছি অনেক 
জায়গ।য়াই হয়েছে। কবিরাজকে বললাম সে 
যেন খোস। থেকে বীজগুজি বের করে প্রতি 
কেজি বীঞ্জ ৩ গ্রাম ত্রাসিকল ঝ। থাইরাম মিশিয়ে 
শোধন করে নেয়। শোধন করা বীজ বসালে 
ঢলে পড়। রোগ বন্ধ করা যায়। তাছাড়। 
অপুষ্ট ও কালে! দাগ ধরা বীজ বসাতে নেই । _ 
ফাগুকে জানালাম_সারি থেকে সারির 
দূরত্ব হবে ১২ মাত্র এবং বছ থেকে বীজের 
দূরত্ব হবে ৪৮ থেকে ৬ মাত্র। এর থেকে 
দূরত্ব বেশী হলে প্রতি একরে গাছের সংখ্য! কমে 
যাবে এবং ফলন কম হবে ৷ রী 
সদানন্দবাবুকে জানালাম বাদাম গুটি 
জাতীয় গাঁছ। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিতে 
পারে। মাটিতে বিশেষ এক ধরণের জীবাণু 
প্রয়োগ করে গাছের নাইট্রোজেন নেওয়ার 
ক্ষমতা, বাড়িয়ে দেওয়। হয়। বীজ বসাবার আগে 


২৫. 


” 
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প্রতি কেজি খোস। ছাড়ানে। বীজে ৩০ গ্রাম এই 


_ জীবাণুমার মাখিয়ে বীজ বসাতে হয়। এখানকার 
_ মাটি পরীক্ষা করে দেখ! গিয়েছে মাটির অম্নত্ 
8 ৭থেকে ৫১। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও 
পট।শ খুব কম। প্রতি একর বাদাম চাষ করতে 
৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরাস ও 
১৮ কেজি পটাশ দিতে হবে। এছাড়া ১৪ থেকে 
১২ গাড়ী গোরর সার দিতে হবে। মাটির অমনত্ব 
কমাবার জন্য বেসিক ল।গ দেওয়! যায়। কৃষি 
বিভাগ থেকে বিনামূল্যে পঞ্চায়েতের মাধামে 
এই সমস্ত লাল কাকুরে মাটি শোধন করার জন্য 
প্রতি একরে ৮ কুইণ্টাল বেসিক স্লাগ দেওয়| 
হচ্ছে। তিনি যেন এবছর যে বেসিক স্লাগ 
আসবে তা এই ডাঙ্গাতে আগামী জৈযষ্ঠ মাসে 
প্রয়োগ করেন। বেসিক লাগ ও ঠিকমত সার 
দিলে শতকরা ২৫ ভাগ বাদাম আর ভুয়। 
হবে ন|। 

বাদাম গাছে প্রথম ফুল আসে বীজ বসাবার 
৩৫ থেকে £* দিন পর। পরাগ মিলন মাটির 
উপর হয়। তারপর, বৃস্তটি লম্ব। হয়ে মাটিতে 
প্রবেশ করে। 
থেকে বাদাম হয়। এই গর্ভ।শয়টি যাতে সহজে 
মাটির ভিতর ঢুকতে পারে সেইজগ্ত গোড়ার 
মাটি সর্বদা আলগা রাখ| দরকার। তাই তিন 
সপ্তাহ পরে একবার মাটি আলগ। করতে হয়। 
৬ সপ্তাহ পরে আর একবার গোড়ার মাটি 
আলগ! করে কানিমাটি ধরাতে হয়। বাদাম 


গাছে সময়মত গোড়ায় মাটি দেওয়| খুবই 


গুরুতপূর্ণ।। 


ফাগুর প্রশ্নের উত্তরে নালাম__বাদামের 


+" | ২৬ 


ররর 


খোষার উপর জাল জল হওঃ| উইপোক।র 
আক্রমণের জন্য নয়। মাটিতে চুন জাতীয় 
খাবার কম থাকলে এরকম হয়। একরে 
৮ কুইণ্টাল চুন ব| বেসিক ল্লাগ বাদাম বসাবার 
১ মাস আগে দিয়ে মাটি চষে রাখতে হয়। 


| পরের বছর থেকে আর জাল জাল হবে ন|। 


 সদানন্দবাবু এম-এইচ-২ জাত ১ বিধায় 
লাগিয়েছেন। সারি ( থেকে সারির দূরত্ব দিয়েছেন 
১২. ইঞ্চি। আমি তাকে বল্লাম এই জাতের 
বাদামে মাটি দিতে-হয় না। গোড়ার মাটি 
কেবল আলগ৷ করে দিতে হয়। সুতরাং এর 
দুরত্ব সারি থেকে. সারি ৬ ইঞ্চি, গাছ থেকে 
গাছের দূরত্ব ৪ ইঞ্চি হবে। সদানন্দবাবু বুঝতে 
পারলেন তাদের ভুল কোথায় হচ্ছিল। তাই 
তিনি ‘উপস্থিত সমস্ত চাষীভাইদের আহ্বান = 
জানালেন ভুলগুলি শুধরে নিয়ে সঠিকভাবে 
বাদাম চাষ করতে। তাকে বললাম-__চলুন 


মাঠে যাওয়া যাক। মঠ ঘুরে কবিরাজর| কিছু 


পাত! নিয়ে এল। বাদাম পাতার নিচের 


| দিকে “অসংখ্য ছোট ছোট শু য়াপোক!। 
এই বৃস্তের আগায় গর্ভশয় - 


কবিরাজ জানালে গতবছর এই পোকায় তাদের 
বাদামগাছ, নষ্ট: করে দিয়েছিল। সকলকে 
বললাম ঘুরে ঘুরে" আক্রান্ত পাত। তুলে এক 


জায়গায় জড়ে। করে পুড়িয়ে, ফেলুন ৷ এতেও 


ঘি আক্রমণ বন্ধ ন| হয় তবে একালাক্স 
২৫ ইসি বা থায়োডেন ৩? ইসি জলে গুলে 
গাছের পাতায় প্রয়োগ করে অতি সহজেই 
শুয়াপোক! দমন করা যায়। এই “সমস্ত 
নিয়মকাস্থুন মেনে চললে তারা পুনরায় একরে 
৩৫* থেকে ৪০* কেজি ফলন পাবেন । 





দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে সম্প্ৰতি 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল এমন একটি আলোচনাসভা! 
যার মূলে ছিল সার! জেলার কৃষিতে একটি যুগাস্তর 
স্ট্টির মূল্যবান ভাবনা ও উদ্চোগ। নোনামাটি, 


নোন।জল; জলডোব| জমি, জল নিকাশের তুস্তর = 
বাধাবিপত্তি, ফসলে রোগপৌকার ঝঞ্চাট। 


কৃষকের অর্থনৈতিক দৈন্য ইত্যাদির যুগ যুগ 
প্রবহমান সঙ্কট সমস্তায় পীড়িত এ জেলার 
সবচেয়ে বড় এলাক! স্থন্দরবন, কৃষিতে সমৃদ্ধির 
মুখ দেখবে কি করে! কোনো মতে-এক ফসলী 


জমিতে ওই একটাই খরিফ ধানের ফমল। 


আধুনিক কৃষি ধারার জো ভাই এখানে বইবে 
কেমন করে! কৃষকর! ভাবেন, ভাবছেন কৃষিবিদ, 
কৃষিকর্মী, গবেষক, সরকারের প্রশাসন। 
মুশকিপ--মুশকিল ! কিন্তু মুখকিলের তো 
একট! আদান আছেই। বারুইপুরে সম্প্রতি 
অনুষ্ঠিত আলোচনাসভাটি ৷ এইসব সমস্তায় 
সমাধানের আলোক নাতে জণ্ডেই। রি 


গঞা 
৭ 
ৰদ 
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বারুইপুরে রবীন্দ্র হলে উপস্থিত হয়েছিলেন 
জেলার হরেক অঞ্চল থেকে নবীন প্রবীণ বহু 
কুষক। কৃষি কৰ্মী, কৃষি বাবস! প্রতিষ্ঠানের 


প্রতিনিধি, ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কৃষি 


অধ্যাপক ও গবেষক এবং সরকারী কর্মকর্তারাও 
ছিলেন। সভামঞ্চে সাজানো ছিল প্রচলিত 
সমস্যার সমাধানমূলক বিবিধ নির্দেশ নীতিবাকা 
_সম্ধলিত কতক সুদৃশ্য প্ল্যাকার্ড, পোষ্টার । 
এক ফসলে ভাত কাপড়/দ্রই ফসলে গয়না 
+ তিন ফসলে চাষীর স্থখ/মহাজনের সয়না ৷ 


6" ¥ 
জৈব সাবের অভাব মেটাতে ধৈঞ্চার চাষ করুন ৷ 
2. | 


বোনার আগে বীজ শোধন করুন। 
জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের আলোচনায় 


জান! গেল, এ জেলার জমি মোটামুটি এক ' 


ফসলী ৷ জল নিকাশী ব্যবস্থার অভাবে খরিফ 
চাষে অস্থবিধা বিভ্তর। গভীর নলকুপ থেকে 
ব| নদী থেকে জল তুলে ব্যাপক সেচ দেয়াও 
সম্ভব নয়। তাই রবি চাষে নির্ভর করেই চাষ 
বাড়াতে হবে। 
সমাধানও করতে হবে ব্লক, মহকুমা ও অঞ্চল 
স্তরে আলোচনা করে। বিগত বছরে চাষে এ 
জেলা অনেক এগিয়েছিল। কিন্তু এ বছর জুনের 
অতিবৃষ্টির ফলে আমন লাগানে! যায়নি অনেক 
জায়গায়। ৩৩ হাজার হেক্টরে গত বছর বোরে! 
চাষ করা গেছে। বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে 
এ বছরও। আসন্ন একটি নির্ধারিত বিশেষ 
আলোচনাসভায় বিধায়ক ও কৃষি কর্মকর্তাদের 
উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হবে জল নিকাশের খাল 
পথ সম্পর্কে, যাতে রবি নির্ভরতাট। ০৮, 


৮. ২৮ 


আর তারই জন্তে৷ সমস্যার 


হতে পারে। মুখ্য কৃষি আধিকারিক এ 
অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির সমৃদ্ধির জন্যে জোর 
দিলেন লঙ্কা! ও তরমুজের চাষের দিকে এবং 
গভীর ব| অগভীর নলকৃপে নির্ভর ন| করে 
বৃষ্টির ৩* ইঞ্চি জল ধরে রেখে সুন্দরবন 
অঞ্চলে দু’ ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনার = 


ত মাটির এক বিশেষ 


সমস্তার কথা বললেন যুগ্ম কৃষি অধিকৰ্ত| (রসায়ন) 


শ্রী ননোৱরঞ্জন রায়। বোরে! চাষের এলাকাতে 
খরিফের চাষও হয়। আর সেই জামি অনেক 
সময়ই জলে আটকে থাকার ফলে মাটি অক্সিজেন- 
শৃন্ত হয়ে পড়ে এবং সালফেট টঙ্সাসিটি ব| 
সালফারের বিক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে এ 
ধরণের জমিতে চাষ করলে গাছের শিকড়ের 
কাছে কালো হয়ে যায়। ধানের ক্ষতি করে 
এ জিনিস। তাই বোরো চাষের এ রকম 
জমিতে যে ভাবেই হোক অক্সিজেন ঢোকাতে 
হবে মাটি ঘেঁটে দিয়ে। এ অঞ্চলে রবি বা 
বোরে! মরস্থমে এ ধরণের সমস্যার . কথ! তিনি 
জানালেন। গ্ত্রীরায়ের বক্তব্য, এ অঞ্চলের 
মাটিতে লবণ বন্ধ করা যাবে না, তাই লবণ: 
সহা করতে পারার মতো ফসল অর্গাৎ লঙ্কা, 
তরমুজ, সূর্ধমুখী, স্বুগার বীট ইত্যাদি এখান 
থেকে তুলে নিতে হবে। 

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের = অধ্যাপক 
ডঃ অমর সরকার স্বন্দরবনে সুগার বীটের' চাহ 
এবং সম্ভাবনার কথ! বিস্তৃতভাবে বললেন ৷ 
এই অঞ্চলে ধানের পরে রবিতে নোনা শহা 
করতে পারার মতো আর কোনো উপযুক্ত ফসল 
নেই সুগার { বীটের মতো, এ কথা তঃ সরকারের 


‘দা 
স্কি ৬ 


চে 


নয় 


fl 


iP 


নিয়মানৰ্লী 






LEAN 








৬৯৮ 


টি, 


স্্কায় গ্রকাশিতব) বিষয়বস্তু £ কমি বিষয়ক পরিবাঞ্জনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতবা তথাদি, প্রবন্ধ, 
গল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিত।, প্ৰযুক্তিগত সমস! ও সমাধানের সুপ।রশ, প্রগ্নোন্তর, রুমি সম্পকী'য় সরকারী 
J, প্রকল্জ-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি মস্তপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের বাৰহাযরগত সমসা। ও সুপারিশ, শস| ও ফসল 
রক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখ্খণ, কমি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কুষকলদের জতিজতার সংবাদ ও রচনা, ক্ষকদের স্থানীয় এবং 
জভ্টগত অভাব-জসুধিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যযাম, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভুমি সংগক্ষণ ও সদ্থাবহ।র, ভূমিসংস্কার- 

রচনা ও সংবাদ, গাহ'স্থাবিকান, সমাজ শিক্ষা ও উদ্নয়ন, কুপ্বিভডিডিক কটির ও ক্ষ.প্ৰপিপ্ন, গ্রামীণ অর্থনীতি ও ৰুম 
গানের সমস্যাদি এবং সংচ্রিপ্ট বিষয়ে ব্ৰেথা চিন্ত, আলে।ক চিয়, চিন্তকলা ইতাাদি । 


আর জলন্ত সন্ম৷নমুল। £ কেবল নিষ্নবণিত ধরণের মৌলিক রচনায় জন৷ (প্ৰকাশিত হবার পর) মিঃনলিখিত হারে 

বানমূজা দেওয়া হবে । (ক) উচ্ঢমানের কৃষি প্রযৃঞ্জিগত (টেকনিক্যাল) প্ৰবন্ধ $ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কমি প্ৰযুক্তিগত 

কানকা।ল) প্ৰবন্ধ $ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ ক্লুযি (বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কৃমি বিযয়ক নাটিক৷ ; $০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 

ছোটগন্ধ £ ৪০ টাকা, (৩) করিত! (প্ৰকৃতি ও গ্ৰাম প্রাসঙ্গিক) $ ২৫ টাকা । 

রা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শবন্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সঙ্গাদিকার 

জানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধৱা, অযফসেট গ্রেস, ৪২ প্রাহাসস্‌ রোড, কলিক।তা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দ্বইকপি 
‘ঠান ৰান্্‌ছনীয় । যথামথ মূলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


ছক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বস্দ্ষত্বার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল! সনের বৈশাখ থেকে চৈয় পর্যন্ত 
৮ বছয়ের কম সময়ের জন! গ্রাহক করা হয় না । শ্রাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মুলা ২৫ পয়স।। অগ্নিম্‌ 
কালীন প্রদেয় বার্মিক চালার হার ৩'০০ টাক! ৷ চাঁদার টাকা “কমি অধিকতা পাগ্চমবক্ল'-এর নামে লেগ! 
খান্ত (রুসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধমে সম্পাদক; বস্ঙ্গণা, অফসেট গ্রেস, 
১৯, প্রাহামূস্‌ রোড, ফলিকাতা-৭০০০৪০-৪ পাঠাতে হবে । 


বজ্ঞ।পনের হার 3 (প্রথম প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ॥ প্রচ্ছদ (৪% কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ 8০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্টা £ ৩০০ টাক।,, সাধারণ অৰ্থ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাক! । 
বার্ষিক ঢুক্তিবন্ধ বিজ্াপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট নমূলের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'অই-ই-্ঞন্‌-এস্‌’ দারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট আলোর উপর ১৫ শতাংশ ঘারে ক৷মিলন দেওয়া হয়। 


তছা একটি কৃষি-সম্পাৰ্কত বাবসায় এবং গ্ৰামীণ সমস্যা ও উন্নয়নদূততক মে কোন [বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 


স্* প্রচারের কার্মকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|[|শুয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 


জতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় (বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ॥ 


কমিশন এজেপ্ট ও কলিক।তাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বঞজকা?এী এজে"লী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ কলির 
কমে এজেন্সী দেওয়৷ হয় না ৷ ওঞজেসীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কনপন দেওয়া হয়} এজেন’স৷কে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মলোর টাক৷ (২০%) কমিশন বাদে) অগিয় আনার তে হৱ । 








এ ভরি বি/এস ৮৯ বন্জুন্ধর! £ অগ্রহায়ণ ন 


ৰু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়স্তরৱত| স্বৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে | 
এক আমূল পরিবর্তন য| শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা! প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব 

।. কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার বাবহার কবে চাষী ভাইয়ের! কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে 
তুলুন। % 

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য 





পাৰবেন ৷. 
১। উন্নত মানের বীজ _ ১। জেটর/ইণ্টারম্যাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর 
২। রাসায়নিক সার ২। কুবোট।'মিৎশুবিশি পাওয়।র টিলার 
| ৩। জৈব সার ৩। “সুজল|” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
পাল্পসেট 
+ ৪। রোগ ও কীটনাশক ওষধ ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রে।” স্প্রেয়ার 
5৫1. মাটি সংশোধক ৫। “বেনাগ্ে!” পাওয়ার পেডাল থে শার 
. ৯৬ । বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজির ৬। হস্তচালিত ভুইলকে।/সীড্‌ উইডার'সীড্‌ ড্রীল। 
বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্থ লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি 
17: £ ৰ ৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরল। 
2 পাম্প ূ 
| ইরা | ) 


১ 


২... (ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও রুট তৈরীর কারখান। 
স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় গন তামাক পাত৷ থেকে উৎকৃষ্ট মানের নিগার ও চুকট 
রো হচ্ছে। 

॥ (খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান| স্থাপন করেছে, 
যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব 


হক = == ==! ত হর, 


ূ ।র উৎপন্ন হচ্ছে । 
বিধরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ 

১ ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ/ঞ্রো- ইঙাষ্টৰীজ / 

% | 3 

' কপেরেশন লিমিটেড 
= (একটি সরকারী সংস্থ| ) ০, 
| ঢু ২৩বি। নেতাজী সুভাষ রোড় ( ৪র্থ তল )+ কলিক|ত|-৭০০ ০০১ 
টেক্লিগ্ৰাম £ এগ্রিনপুট টেলিফোন £ ৫২-২৩১৪ 
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ধুৰ্জটী মুখাৰ্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকৰ্ড। (সম্প্রসারণ) 
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 










খরিফ ফসল তোল! শেষ 
খালি জমি থেকে মাটির নমুন! 
সংগ্রহ করে মাটি পরীক্ষ। করিয়ে নিন ৷ 










আজকাল সব চাষীভাই-ই জানেন যে নানীপ্রকার জৈব ও রাসায়নিক সার জমিতে প্রয়োগ 
- করে জমির উর্বরাশক্তি এবং সেই সাথে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনেক বাড়ান যায়। 
কিন্তু সার প্রয়োগ করবার আগে জান! দরকার এ জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি কতখানি 
অর্থাৎ এ জমি থেকে ফসল তার প্রয়োজনীয় কোন খাবার কতখানি পেতে পারে। তাই 
সার প্রয়োগের যথাযথ সুফল পাবার জন্য চাষের আগেই জমির উর্ধরাশক্কি অর্থাৎ বিভিন্ন 
খাছ উপাদান যোগান দেবার ক্ষমত| জেনে নেওয়া দরকার । আর এইজগ্থ প্রধান খাঁ 
উপাদানের সঞ্চিত ভাণ্ডার ছাড়াও মাটির অম্নত্ব ব| ক্ষারত্ব ও দ্রবণীয় লবনের পরিমাণও 
জানবার দরকার রয়েছে। 

এখন খরিফ মরম্থমের ফসল তোলার কাজ শেষ, কাজেই খালি জমিগুলে! থেকে মাটির 
নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা! করুন। মাটির নমুন। সংগ্রহের নিয়মাবলী 
ও তার সাথে দেয় তথ্যাবলী ও অন্যান্য করনীর বিষয়সমূহের জন্য ভারত-জার্মান সার 
প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জেলা অফিস, প্রকল্প অন্তভূক্তি মুখাগ্রামে কৃষিবিদ এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ 
কুষি বিভাগের বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করুন। 

এছাড়। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পতুক্ত মৃত্তিক! পরীক্ষাগারগুলির সাথেও যোগাযোগ করতে 
পারেন। বর্তমানে দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর ও মেদিনীপুরে প্রকল্পভুক্ত মৃত্তিকা পরীক্ষাগার 
রয়েছে। 
















ভারতজার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প 


( হিন্দুস্থান ফাৰ্টিল।ইজার কর্পোরেশন ) 
১২বি, রাসেল সীট, কলিকা ত।-৭০০০৭১ 










মাঘ বরবিশস্য চাষের বলতে গেলে পরিচর্যার মাস। শীতের হিমে 
ও প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশে রবি ফসল ক্ষেতে ধীরে পুষ্ট হয়ে 
ওঠে। রবি ফসল এখন পরিণতির মুখে । ভাল ফলনের জঙ্য এই, 
সময় জলের দরকার থাকে । যেখানে সেচপ্রাপ্ত এলাকায় চাষ হচ্ছে 
সেখানে প্রয়োজন মত সেচ দেওয়ার অন্ুবিধ৷ নেই । এ বছর বৃষ্টির 
পরিমাণ অন্য বছরের তুলনায় বেশী হওয়ায় জলের সুবিধা! ছিল। 
এই সঞ্চিত জলের স্থবিধ। যেখানে আছে সেখানে প্রয়োজন মত এর 
ব্যবহার কৃষকর| নিশ্চয়ই করেছেন। তবে সেচবিহীন এলাকায় 
জমির সঞ্চিত রসে রবিশস্তের চাষ অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। 
মাঘের শেষে এক পশল। বৃষ্টি এই ফসলের ভাল ফলনের জন্ত৷ 
বিশেষ প্রয়োজন। তাই এই সময় কিছু বর্ষণের জন্য কৃষকদের 
প্রার্থন। থকে । 

যেসব রবিশস্তয এখন ক্ষেতে রয়েছে তার তবু ও পরিচর্যার বিশেষ 
দরকার। কারণ ঠিকমত যত্ন ও পরিচর্যার উপর ফলনের ভালমন্দ 
অনেকট! নির্ভর করে। ক্ষেত ঘুরে দেখতে হবে কোথাও রোগ- 
পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা । ভাল ফসল হওয়ার পরও রোগ- 
পোকার আক্রমণে অনেক সময়েই তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই কোথাও 
আক্রমণ হয়েছে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! নিতে হবে। 

বোরে। ধান এই সময়ের একটি বিশেষ শস্থা। সেচগ্রাপ্ত এলাকায় 
কৃষকর| প্ৰধানতঃ বোরে। চাষের উপরই জোর দেন। ধার! বোরে। 
চাষ করছেন তার। আশ! করি লক্ষ্য রেখেছেন যে বৈশাখ মাস পর্যন্ত 
তার ক্ষেতে জলের অভাব যেন না ঘটে । কারণ অনেক সময় 
কৃষকদের এই সময় জলের ঘাটতির মধ্যে পড়ে ফলনের ক্ষতি স্বীকার 
করতে হয়। বোরো! ধান রোয়ার কাজ শেষ-হুলে ১৪ দিন অন্তর 
২ বার হাত দিয়ে মাটি ঘেটে দেওয়া দরকার । তারপর নিডেন দিয়ে 
আগাছ। পরিষ্কার করে দিলে ভাল হয়। 

গ্ৰীষ্মের সবজি হিসাবে এই সময় করলা, ঝিঙ্গে, ফুটি, শশা, 
' কুমড়ো, বেগুন প্রভৃতির চাষ করুন। এইসব সবঞ্জির এখন কিছু 
কিছু উন্নত ও জলদি জাত বার হয়েছে। এইসব উন্নত জাতের বীজ 

গ্রহ করে চাষ করুন। সবজি এখন খুবই অর্থকরী ফসল। এর 

. চাষে খরচ যেমন কম, লাভও বেশী এবং অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি 


৩ 


হয়ে যায়--ত|ই এখন থেকে উন্নত বীজ সংগ্রহ করে চাঁষের জন্য তৈরি হোন | 

আমগাছে এখন মুকুল এসে গেছে। আম শুধু একটি জনপ্রিয় ফলই নয়। এ রাজ্যে এর 
অর্থ নৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট । এর ফলন যাতে ভাল হয় সেজন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার । আম- 
গাছের সমস্ত রোগ-পৌকার মধ্যে ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে শোষক পোকা ৷ 
সময়মত এর দমনের ব্যবস্থা করতে পারলে এই রাজ্যের বর্তমান উৎপাদন অনায়াসে কম করে 
শতকর| দশভাগ বাড়ালে। যেতে পারে । শোষক পোক! দমনের জন্য এই সময় তাই ব্যবস্থা 
নেওয়। একান্ত দরকার ৷ এই পোকা! দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ মুকুল আসার আগে একবার 
ও গুটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার, মোট দুবার স্প্রে করতে হবে। তবে মুকুল ফোটা অবস্থায় 
স্প্রে কর। উচিত নয়। এ সম্বন্ধে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষিকমীর সঙ্গে 
পরামর্শ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে । 

ভাল ফলনের জন্য কৃষকের উৎসাহ ও উদ্যমের প্রয়োজন। সারা বছর ধরেই কৃষকদের 
চেষ্ট| ও উদ্যম থাকলে আমরা খাস্োৎপাঁদনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবো ৷ 
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( পৌষের প্রকাশিতের পর ) রোগ 
রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে ঝলসা রোগ (ব্লাষ্ট); এই রোগ দমনের 
বোৱো৷ ধান রক্ষা করুন জন্য ৩০০ লিটার জলে ৩০০ মিলিলিটার 


ধান রোয়ার পর ভাল ফলনের জন্য যত ও হিনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রে করুন। .' 
তদারকির প্রয়োজন। রোগ ও পোকার হিনোসানের অভাবে ৩০০ মিলিলিটার 
আক্রমণে অনেক সমর ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিটাজিন বা ৯০০ মিলিলিটার কুমান-এল গ্রে , 
সেজন্য ক্ষেত ঘুরে দেখা ও কোথাও রোগ না করুন। 
পোকার আক্রমণ হয়েছে দেখলে ত! দমনের প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ - 
ব্যবস্থা নেওয়া দরকার । রোগ বা পোকার ব্যবহার করবেন। এজ নিয়মিত মাঠে গিয়ে 
দমনের জন্য কি কর! দরকাগ সে সম্বন্ধে এখানে ফমলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রোগের 
আলোচন! কর! হলো । আক্রমণ দেখলে ওবুধ দিন। 


বসুদ্ধর৷। £ মাঘ £ ১৩৯১ 


পোকা 

মাজর। পোক! বোরে। ধানের প্রধান শক্ত । 
সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে এদের আক্রমণ 
শুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্তত 
দু'বার আপনার ক্ষেত দেখুন। গাছে মাজর! 
পোকার মথ (প্ৰজাপতি) বা ডিমের গাদ! 
দেখলে বুঝবেন যে ক্ষেতে এ পোকার আক্রমণ 
শুরু হয়েছে। 

সাধারণতঃ শতকর! পীাচাট ব! তার বেশি 
পাশকাঠি মাজর! পোকায় আক্রান্ত দেখলে 
অথব| প্রতি ৫*টি গোছে একটি মাজর! পোকার 
মথ ব| ডিমের গাদ! দেখা গেলে কীটনাশক ওষুধ 


দানাদার ওষুধের একর প্রতি 
নাম ওষুধের পরিমাণ 
(কেজি) 
ফোরেট-১০% 
( থাইমেট-১০ জি) 8 
কাৰ্বোফুরান-৩% 
(ফুরাডান-৩ জি ) ১২ 


দানাদার ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে ৫-_৭ 
দিন পৰ্যস্ত ক্ষেতে ছিপছিপে জল রাখবেন ও মাটি 
ঘাটবেন ন|। দানাদার ওষুধ কিছু শুকনো 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে ভালভাবে ছড়ানে| 
যায়। ধানে থোড় আসার পরে আর দানাদার 





দিন। এঞ্জন্য এখানে নিৰ্দেশিত তালিকায় ওষুধ ব্যবহার করবেন ন|। এর পরে, দরকার 
দেওয়া যে কোন একটি ওষুধ ব্যবহার করুন। হলে তরল ওষুধ ব্যবহার করবেন। 
প্রতি একরের জন্য 
প্রতি লিটার জলে ৩০০ লিটার জলে 
তরল ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 
(মিলিলিটার ) (মিলিলিটার) 
ফসফোমিডান ৮৫% J ১৫০ 
মিথাইল প্যারাথায়ন ৫০% ১ ৩০০ 
ফেনথায়ন ৫০% ১ ৩০৬ 
কুইনালফস ২৫% ১৫ 8৫০ 
এণ্ডোসালফান ৩৫% ১২ ৪৫০ 
বি-এইচ-সি ৫*% (জলে গোল!) ৫ গ্রাম ১২ কেজি 





প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো ক্প্রেয়ারে 
ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য সাধারণতঃ 
৩০* লিটার ওষুধ গোল! জল লাগে। তবে 
গাছের বাড় অনুযায়ী কম ব| বেশি লাগতে 
পারে। দরকার হলে ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে 


আবার এ পরিমাণ তরল ওষুধ ষ্প্রে করুন। 
অন্যান্য পোকার উপজ্রব ছলে উপরে বল! যে 
কোন একটি ওষুধ ( তরল ) ষ্প্রে করুন। 
আজকাল বোরে! ধানে বাদামী শোবক 
পোকার আক্রমণ দেখ! যাচ্ছে। এই শোষক 


পোক! গাছের গোড়ার দিকে থাকে। কাজেই 
পোক| দেখার জন্য গাছের গোড়ার দিকে নজর 
রাখুন এবং পাতার উপর ওষুধ ন! ছিটিয়ে গাছের 
গোড়ার দিকে ভালভাবে স্প্রে করুন। বোরো! 
ধানে ফুল আসার সময় থেকে সাধারণতঃ বাদামী 


বসুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৯১ 


শোষক পোকার-আক্রমণ দেখা যায়, তাই সে 
সময়ে নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ 
হলে গুছিতে ৬টি পোকা দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
নিন। ফুল আসা ক্ষেতে বিকালের দিকে ওষুধ 
স্ঞ্রেকরুন। 


নীচের যে কোন একটি ওষুধ দিন 


প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ 

(মিলিলিটার/গ্রাম ) 
মনোক্রটোফস্‌ ৪৭% ১ মিলি 
ম্যালাথিয়ন ৫০% ২ *% 
ডাইক্লোরভস ৭৬% ১ % 
ক্লোরোপাইরিফস্‌ ২০% ২ ৬ 
বি-এইচ-সি ৫০% 
(জলে গোল!) ৫ গ্রাম 
কীর্বারিল ৫০% ২২৮ 
বি-এইচ-ষি ১০% গুড়ে! একরে 
মিথাইল প্যারাখিয়ন ২% & 
কার্বারিল ৫% 
কুইনালফস্‌ ১*৫% ৮ 


গন্ধী পোকা, লেদ| বা শীষ কাট! লেদ। 
পোকার আক্রমণ হলে ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি 
গুড়ো! একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও 
আলে বিকালের দিকে ভালভাবে ছড়াবেন। 
ফমল তোল 

শিষ বেরুনোর একমাসের মধ্যেই দান! পুষ্ট 
হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান পেকে গেলেই 
কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই করে পরে খড় 
ও ধান আলাদ। করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। 

দেরি কয়ে কাটলে এবং কাটার পর সঙ্গে 


একর প্রতি ৩০* লিটার 
জলে ওষুধের পরিমাণ 
_ (মিলিলিটার/গ্রাম ) 
৩০০ মিলি 
৬০৬০ % 
৩০০ % 


৬০০ ৯৮ 


১৫০০ গ্রাম 
৭৫০ ১? 
১২ কেজি 


১৮ % 


সঙ্গে বাড়াই-মাড়াই ন| করে মাঠে ফেলে রাখলে 
দান! ঝরে নষ্ট হতে পারে। তাছাড়| ইতুরে, 
পোকা-মাকড়ের দ্বারা এবং ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতি 
হতে পারে। এছাড়া দেরি করে কাটলে ধান 
থেকে চাল করার সময় বেশি খুদ্ব হওয়ার 
সম্ভাবন| থাকে । ঠিক সময়ে ধান কেটে ক্ষতির 
লম্ভাবন। থেকে ফসল বাচান। 
ফলন 

উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি 
২০-_২৫ কুইণ্টাল ধান পাওয়া যাঁয়। 





সুন্দরবন অঞ্চল প্রধানতঃ এক ফসলী। 
এখানকার মাটি লবণাক্ত হওয়ায় অন্ত কোন 
ফসলের চাষও বিশেষ হয় ন|। সত্তরের দশকে 
সুন্দরবন অঞ্চলে এক ফসলী নোনা জমিতে 
স্থগার বীট চাষের নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করে 
দেখা হয়। এই পরীক্ষায় দেখ। গেছে হে 
স্থগার বীটের চাষ এখানে শুধু ভালভাবে হতে 
' পারে তাই নয়, এই চাষের ফলে জমির অম্নত্বও 
কিছুটা! কমানে যায় এবং পরবর্তী খরিফ 
মরস্থুমে ধান চাষে উপকার পাওয়া যায়। স্থগার 
বীটের চাষে উৎসাহ নিলে কৃষকর| শুধু একটি 
ফসলই পাবে না, এক ফসলী এলাকাকে দে।ফসলী 
করতেও সাহায্য কররে। এখানে সুগার বীটের 
উন্নত চাষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচন। কর! হলে|। 
আবহাওয়া 

এই ফসলের চাষে সাধারণতঃ একটু ঠাণ্ড! 
আবহাওয়া (২০-২৫ সেঃ), মাঝারি বৃষ্টিপাত 
বা উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থ। এবং ভাল সূর্ধালোক 
দরকার। যেখানে মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাস পর্যন্ত 
হালকা! ধরনের ঠাণ্ডা থাকে সেইসব অঞ্চলে এর 
ফলন সর্বাধিক পাওয়া যায়। 
জমি ও মাটি 

উর্বর, জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে এই 
রকম বেলে দো-জীশ, দো-জাশ বা এটেল 
দো-আঁশ মাটি এর চাষের উপযোগী। ভারি 
এ'টেল মাটিতেও মাঝারি মানের ফলন পাওয়া 
যায়। লবণাক্ত বা ক্ষারযুক্ত জমিতেও এই 
ফসলের চাষ কর! যায়। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের 
এক ফসলী জমিতে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে সুগার 
বীটের চাষ কর! যেতে পারে। 
রুষি উন্নয়ন আধিকারিক ( ইক্ষু), কৃষি অধিকার, মহাকরণ। 





৮ 


গণ 


জমি তৈরি 

সুগার বীটের কন্দমূল মাটির ভিতরে উৎপন্ন 
হয়। তাই ৪ থেকে ৫ বার বেশ গভীর করে 
জমিতে চাষ দিয়ে পর্যাপ্ত জৈব সার মিশিয়ে মাটি 
ঝুরঝুরে করে নেওয়৷ দরকার । 
বীজের জাত 

রেমনস্কায়, ম্যারিবে।-ম্যাগনাপোলী, 
মারিবো-রেজিসটোপা, কায়! ম্যাগাপোলী, 
কায়! জিগাপোলী ইত্যাদি এই ফসলের কয়েকটি 
উন্নত জাত। যদিও রেমনস্কায়ার জাত এই 
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভাল ফলন দিয়েছে। 
বীজের পরিমাণ 

প্রতি হেক্টরে ৮_-১০ কেজি বীজের 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটি বীজ থেকে ২--৩টি 
চারাগাছ হয় বলে বাড়তি চারাগাছগুলি খুব 
ছোট অবস্থাতেই তুলে ফেলতে হবে। কয়েক 
ঘণ্ট| জলে ভিজিয়ে নিয়ে বাতাসে শুকিয়ে বীজ 
বুনলে বেশী চার! পাওয়া! যায়। এতে বীজের 
পরিমাণও কম লাগে। 
বীজ শোধন 

সুগার বীটের বীজ শক্ত আবরণ দিয়ে ঢাক! 
থাকে এবং সহজে অঙ্কুর বের হয় ন|। তাই 
বীজ ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা গোবর জলে ভিজিয়ে 
নিয়ে তারপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে ভিজে চটের 
বস্তু৷ চাপ! দিয়ে রাখলে ভাল অঙ্কুর বের হবে। 
রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
বোনার আগে ০.২% গ্যাগ্রোসেন বা! সেরাসান 
দিয়ে শোধন করে নেওয়া ভাল ৷ 
বীজ বোনার সময় 

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বুনে এখানে সব- 
চেয়ে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে, যদিও 
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ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত এর বীজ বোন! 
চলতে পারে। বীজ অন্ত জায়গায় বুনে মূল 
জমিতে চার! রোয়। কর! যেতে পারে। 
বীজ বোনার পদ্ধতি 

জমিতে ৩০ সে,মি, অন্তর নাল! কেটে 
১০ সে;মি, অন্তর অন্তর খুপি করে বীজ নালার 
তলায় বসাতে হবে। জলদি বুনলে বীজ মাটির 
৩--৪ সেঃমি, গভীরে এবং দেরীতে বুনলে 
২--৩ সেমি, গভীরে বসাতে হবে। বীজ 
বোনার আগে একটা হালক। সেচ দিয়ে নালার 
মাটি ভিজিয়ে নেওয়। ভাল এবং বীজ বোনা 
হলেই মাটি দিয়ে চাপ! দিতে হবে ৷ 

বীজ ১* সেমি, অন্তর বসানো হলেও 
পরে চারায় ৪টি করে পাত! হয়ে গেলে এই 
দূরত্ব বাড়িয়ে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সে;মি, 
রাখতে হবে। লাইনের দূরত্ব অবশ্য ৩০ সে,মি-ই 
থাকবে। 
সেচ 

শীতকালে সাধারণত এই রাজ্যে বৃষ্টিপাত 
হয় ন| তাই ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সেচের 
ব্যবস্থা! করতে হবে। বীজ বোনার পরেই একট! 
খুব হালকা সেচ দিয়ে জমি ভিজিয়ে রাখতে 
হবে। নজর রাখ! দরকার যেন এঁ সময়ে জমিতে 
কোথাও জল জমে না থাকে। চারা গজানোর 
পর জমির অবস্থা বুঝে ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর 
৪ থেকে ৫ বার সেচ দেওয়া! প্রয়োজন । তবে 
বীজ বোনার ৫০ থেকে ৬০ দিনের মাথায় যে 
সেচ দেওয়া হবে তা গাছের বুদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । 
সার প্রয়োগ 

জমির গ্রথন অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ১৫--২* 


বসুস্ধর| £ মাঘ £ ১৩৯১ 


টন হিসাবে যে কোন জৈব সার প্রয়োগ করা 
প্রয়োজন । 

জমি তৈরির সময়ে হেক্টর প্রতি ৬* কেজি 
নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট ও ৬০ কেজি 
পটাশ দিয়ে ভাল করে জমিতে মিশিয়ে দিতে 
হবে। বীজ বোনার ৪০ দিন পরে আবার 
হেক্টর প্রতি ৬৭ কেজি হারে নাইট্রোজেন 
চাপান সার হিসাবে দিয়ে সারিতে ভেলি বেঁধে 


দিতে হবে। হালকা! মাটিতে এই চাপান। সার 


বোনার ৩ সপ্তাহ পর পর হুবারেও দেওয়া যায়। 
আগাছ। পরিষ্কার ও পরিচর্যা 

জমির অবস্থা বুঝে ২ থেকে ৩ বার নিড়ান 
দিয়ে আগাছ। পরিষ্কার করে দিতে হবে। জমিতে 
চার! কমানোর সময়ে প্রথমবার নিড়ান দিতে ভবে। 
গাছ বড় হয়ে গেলে বীজ বোনার ৪০ দিনের 
মাথায় গাছের গোড়ায় অবশ্যই মাটি তুলে ভেলি 
বেঁধে দিতে হবে। চাপান সার দেওয়ার আগে 
আগাছ! পরিষ্কার কর! দরকার। 

রোগ ও পোক। দমনের জন্য নিচের তালিকা! 
অনুযায়ী ওষুধ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার 
করা যেতে পারে। 

ক) জমি তৈরির সময়--শেষ চাষের সময়ে 
হেপ্টাক্লোর ব| বি-এইচ-সি (দান!) ১% 
জমিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 

খ) বীজ শোধন--বোনার আগে ২% সেরেসান 
দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। 

গ) বীজ বোনার ৪ সপ্তাহ পরে--মেটাসিসটক্স 


বা মেটাসিড ০.২% দ্রবণ ৬০০ লিটার 
প্রতি হেক্টরে ছেটাতে হবে। 

ঘ) বপনের ৮ সপ্তাহ পরে-_ব্যাভিস্টিন ০.০১%, 
দ্রবণ ব| ব্রাসিকল ১* কেজি হেক্টর প্রতি 
প্রয়োগ করতে হবে। 

ঙ) বপনের ১২ সপ্তাহ পরে-ম্যালাখিয়ন 
»,০২% দ্রবণ (৬০* লিটার প্রতি 
হেক্টর) ও ডাইথেন এম-৪৫ হেক্টর 
প্রতি ২.৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে ৷ 

ফসল তোলা 

গাছের তলার দিকের পাতা শুকিয়ে আসছে 
দেখলে বুঝতে হব ফসল তোলার সময় হয়েছে। 
মাটি থেকে গাছ তোলার সময়ে জমিতে 
প্রয়োজনীয় রস আছে কিনা দেখে নেওয়া 
দরকার। বীট শিকড় বেশী ক্ষতি না করে 
তোলার জন্য দেশী লাঙ্গল লাইনের ভিতর 
চালিয়ে ফসল তোল! যেতে পারে । বৈশাখের 
মাঝামাঝির মধ্যে ফসল তুলতে পারলে শর্করার 
পরিমাণ বেশী পাওয়| যাবে। তবে সরবরাহের 
চাহিদার তারতম্যের প্রয়োজনে তৈরী ফসল 

১ মাস পৰ্যন্ত জমিতে রেখে দেওয়া! যায়। এরজন্য 

গাছের তলার পাতাগুলে। ছি'ড়ে ফেলতে হয় 

এবং মাটিতে কিছু রস থাকারও প্রয়োজন ৷ 
ফলন 

সীমিত সেচে আবাদ করলে গড় ফলন 
হেক্টর প্রতি ৩০ টনের মত, পর্যাপ্ত সেচের 
সাহায্যে ভালভাবে চাষ করলে হেক্টর প্রতি 

৫০ টন ফলনও পাওয়া! যেতে পারে। 


দারুণ গ্রীষ্মে তরমুজ একটি অতি প্রিয় ফল। 
তৃষ্ণ৷ মেটাতে যেমন তরমুজের কদর আবার 
সুমিষ্ট ফল হিসাবেও এর ব্যবহার গ্রীক্মকালে 
ব্যাপক ৷ গরমের হাওয়া বইতে সুরু করলেই 
তরমুজের 'দাবির্ভাব হয় বাজারে গঞ্জে। যত 
গরম পড়তে আরম্ভ করে তরমুজের প্রাচুধও 
হাটে বাজারে চোখে পড়ে। আর দামও সে 
সময় থাকে প্রায় প্রতিটি মানুষের কেনার 
ক্ষমতার মধ্যে। ফলে তরমুজের ব্যবহারও 
যথেষ্ট ব্যাপক । 
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কয়েক বছর আগেও কিন্ত তরমুজের এত 
প্রাচুর্য চোখে পড়তে। ন| ৷ বাজারে দেখ! যেত 
বড় বড় তরমজ। তার দামও ছিল বড় বড়। 
একট! তরমুজ কিনে ত! বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার 
পক্ষেও যেমন কষ্টকর ছিল আবার এককালীন 
দামও বেশী দিতে হতো। এখন যে নতুন 
জাতের চাষ হচ্ছে সেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত 
ছোট হওয়ায় দাম ও ব্যবহারের দিক থেকেও 
সুবিধাজনক । 

সুন্দরবন অঞ্চলে এখন তরমুজের চাষে চাষীর 


বন্থদ্ধর! £ মাঘ £ ১৩৯১ 
খুবই উৎসাহ । এর এলাকা! ক্রমশঃ বাড়ছে। 
এক খবরে জান! যায় যে গত রবিতে দক্ষিণ 
২৪ পরগণা জেলার হেরম্বগোপালপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে 
তরমুজের চাষ হয়েছিল। অচিস্তনগর গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকায় ৬* হেক্টর, জি প্লট গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকায় ১৬০ হেক্টরে তরমুজের চাষ 
হয়েছিল। এ বছর এর চাষ আরও বাড়বে 
বলে কৃষকর! জানান। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগণাই 
নয়, সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাপক এলাকাতেই এর 
চাষ হচ্ছে। 

এই চাষ অর্থকরীও। পাথরপ্রতিম। ব্লকের 
দক্ষিণ শিবগঞ্জ গ্রামের চাষী শ্রী নিশিকাস্ত দলুই 
জানালেন যে গত বছর তিনি ৫ বিঘা জমিতে 
স্মুগার বেবী জাতের তরমুজের চাষ করেন। মোট 
ফলন পান ২০০ কুইণ্টাল। চাষে তার মোট 
খরচ হয় বিপণন সহ প্রায় সাত হাজার টাক|। 
বিক্রি হয় গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা কুইণ্টাল 
দরে। লাভের অঙ্ক তার ভালই থাকে। এ বছর 
জমির পরিমাণ আরও কিছু বাড়াবেন ঠিক 
করেছেন। 

নিশিকান্ত দলুই এর মতই এঁ অঞ্চলের অন্ত 
চাবীরাও তরমুজ চাষে লাভের স্বাদ পেয়েছেন 
এবং এর চাষেও যথেষ্ট আগ্রহী । লাভের মাত্র! 
বেশী রাখতে গেলে গাছ পিছু শুধু ফলনই 
বাড়ানো নয়, ফল যাতে সুস্বাদু হয় তার জন্য 
উপযুক্ত জাতটি বেছে নিয়ে চাষ করতে হবে। 
দিল্লী সুগার ও হুগার বেবী এই ছুটি জাতই ভাল 
এবং এর চাষও বেশী হচ্ছে। এর চাষ পদ্ধতি 
সম্বন্ধে এবার আলোচন! কর! হুচ্ছে। 

১) দিল্লী সুগার আকারে স্থগার বেবী থেকে 


বড়। রঙ হালক! সবুজ। শাঁস অংশটুকু 
লাল। খোসা মোটা হবার জন্য পরিবহনের 
স্থবিধা আছে। 

২) সুগার বেবী আকারে দিল্লী স্থগারের 
থেকে ছোট ৷ তরমুজের রঙ গাঢ় সবুজ এবং 


খোস! পাতল।। শাস অংশ লাল। দিল্লী 
স্থগারের চেয়ে সুস্বাদু । 
মাটি 


সাধারণতঃ বেলে দো-আশ মাটিতে তরমুজ 
চাষ হয়। কিন্ত এটেল ও এটেল দো-আশ 
মাটিতেও তরমুজ চাষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
জেলায় ভাল ফলন পাওয়া যাচ্ছে। 
জমি তৈরি 

আমন ধান কাটার পর জমিতে জে! এলে 
৩--৪ বার লাঙ্গল দেওয়ার পর কাঠের মই 
দিয়ে ঢেলাগুলি ভেঙ্গে দিতে হবে ও জমি যতট! 
সম্ভব সমতল করে নিতে হবে। 
মাদা তৈরি ও প্রাথমিক সার প্রয়োগ 

তরমুজের বীজ জমিতে মাদ| তৈরি করে 
লাগাতে হবে। প্রতিটি মাদ। এক ফুট ব্যাসার্ধ 
করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ভালভাবে তৈরি 
করতে হবে। মাদা করার পর প্রতি মাদায় 
কম্পোষ্ট বা খোল ১০০ গ্রাম, স্থপার ফসফেট 
২০ গ্রাম ও পটাশ সার ১০ গ্রাম দিতে হবে ৷ 
বীজ বোনার পদ্ধতি, বীজ শোধন ও 
বীজের পরিমাণ 

১০* গ্রার্ম ওজনের তরমুজের বীজে 
সাধারণতঃ ২০*০ থেকে ২২*০ বীজ থাকে। 
একর প্রতি ৫০০-- ৬* গ্রাম বীজ লাগে। দূর 
রাখতে হবে ৪১৫৪ ব! ৪১৫৬+। 

বীজ বোনার আগে বীজগুলি অন্তত 
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৫--৬ ঘণ্টা, প্রতি “লিটার জলে ২ গ্রাম 
ব্যাভিষ্টিন ওষুধে মিশিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। 
পরে এই বীন্ধগুলি সর্মসরি প্রতি মাদায় ৪-৫টি 
করে লাগিয়ে দিতে হুবে। বীজ বোনার পর 
পোয়াল ( খণ্ডুকুটে। ) দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। 
এতে তাড়াতাড়ি গাছ ধার হবে। , 
সারের কা - 

একর নাইট্রোজেন ঘটিত ইউরিয়! সার 
দু কুইণ্টাল লাগে। প্রতি মাদায় গাছ বের 
হওয়ার পর দ্নশ দিন 'অস্তর সার দিতে হবে। 
সেইসঙ্গে মাদার মাটি কুপিয়ে দিতেও হবে। 
জমিতে আগাছ। থাকলে তা পরিষ্কার কর| 
দরকার। সার প্রয়োগের পর মাটির কলসী 
করে ব! অন্য উপায়ে প্রতি মাদায় জল দিতে 
হবে। 
প্রতি মাদায় সারের মাত্র £ 

গাছ বের হবার দশ দিন পর দশ গ্রাম 


| ন 


শল 


গাছ বের হব।র কুড়ি দিন পর দশ গ্রাম 
গাছ বের হবার তিরিশ দিনপর পনেরো গ্রাম 
> চল্লিশ দিন পর কুড়ি গ্রাম 


7 0 
» ৮ > পঞ্চাশ * » পঁচিশ গ্রাম 
অর্থাৎ মোট আশী গ্রাম। 


এবার রে।গ-পোকার কথায় আসি ৷ গাছ 
বার হওয়ার পর কাটুই পোকার আক্ৰমণ দেখ! 
দিতে পারে। এজন্য শেষ চাষের আগে একর 
প্রতি ১২ কেজি অলডিন পাচ শতাংশ বা 
বি-এইচ-সি দশ শতাংশ গুড়ো জমিতে ছড়িয়ে 
দেওয়া ভাল । রোগের মধ্যে গোড়া পচ! রোগ 
দেখ! দিতে পারে। প্রতিকার হিসাবে ব্যাভিষ্ঠিন 
প্রতি লিটার জলে ছু গ্রাম অর্থাৎ এই হারে 
মিশিয়ে গাছের গোড়। ভিজিয়ে দিতে হবে। 
ফসল তোলা 

তরমুজের বৌট। শুকিয়ে লাল হয়ে এলে; 
ফসল তোলার সময় হয়েছে বুঝতে হবে। 
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তিল খর! সহনশীল ফসল। পশ্চিমবাংলায় 
সর্বত্রই, তিল চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা! রয়েছে। 
তিল চাষের প্রসার ঘটিয়ে এবং উপযুক্ত চাষ 
পদ্ধতির মাধ্যমে একর প্রতি উৎপাদন বাড়িয়ে 


আমর! এই রাজ্যের তৈলবীজের অভাব অনেকট! 
পূরণ করতে পারি। জমির অবস্থান আবহাওয়। 
এবং শস্য পর্যায়ের প্রকায় ভেদে বছরে তিনটি 
খন্দে তিলের চাষ করা হয় । 





বোনার সময় 


ফসল তোলার সময় 





আমন ধানের জমিতে বিশেষ করে যেখানে 
রবি মব্রন্থমে কিছুটা সেচের জল পাওয়া! যায়, 
সে অঞ্চলে আমন ধান তোলার পর ব্যাপকভাবে 
তিল ফসলের আবাদ করার প্রচুর সম্ভাবন| 
রয়েছে। রবি মরম্থমে আলু বা! শাক-সবজ্জির 
পরেই তিলের চাষ খুবই লাভজনক । চৈত্র- 


বৈশাখ মাসে মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর বৃষ্টি 


পেলে তিলে কোন সেচের প্রয়োজন হয় না। 
বৃষ্টি না হলে বোনার আগে ও বোনার ৪* দিন 
পরে সেচ দিতে হয়। খরিফ মরস্থুমে কীকুরে 
মাটি ব| উচু জমিতে তিলের চাষ বৃষ্টির জলে 
ভালই হুয়। তাছাড়া আউশ এবং পাট কাটার 
পর ভাদ্র মাসে আবাদ করে অগ্রহায়ণ মালের 
মধ্যেও তিলের চাষ কর! যায়। 


১৪ 





মাটি 


যেসব মাটিতে জল জমে না) কিন্তু যথেষ্ট রল 
থাকে এরকম মাটিতে তিল ভাল জন্মায়। 
দে।-আশ ও বেলে দো-আশ জমি তিল চাষের 
পক্ষে সবচেয়ে ভাল। ধান জমির এটেল 
দো-আশ মাটিতেও তিলের চাষ মোটামুটি ভাল 
হয়। 
জমি তৈরি 

বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে 
নিন। এই সময় একর প্রতি ৮--১০ গাড়ী 
গোবর সার মূল সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ 


বসুদ্ধর| ; মাঘ £ ১৬৯১ 
করুন। মাটি অনুযায়ী তিন চারটে লাঙ্গল ও 
মই দিন। আলু ব| সবজি চাষের গর জঙ্গি 
তৈরির জন্য দুবার চাষই যথেষ্ট, যেহেতু আলু বা 


সবজি চাষে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব এবং রাসায়নিক 
সার প্রয়োগ কর! হয়ে থাকে য়ে কারণে এক্ষেত্ৰে 
মূল সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই । 


উন্নত জাত 

বহরমপুরের ডালশস্য ও তৈলবীজ গরেষণ। 
কেন্দ্র থেকে কয়েকটি উন্নত জাতের তিলের 
প্রচলন কর! হয়েছে। নীচে সেগুলোর বিবরণ 
দেওয়া হ’ল £ 


1. -. 








উন্নত জাতের পাকবার সময় একর প্রতি ফলন বীজের -. তেলেকর্সভাগ = 

নাম (দিন ) , (কেজি) রং , (শতকর1).. 
বি-৬৭ (তিলোত্তমা) ৭৫--৮০ ৩০০_-৩২৫  কালচে বাদামী ৪* 
বি-১৪ ৮৫-৯০ ১৫-২০০ কালে৷ =, ৩৪ 





এই জাতগুলির মধ্যে বি-৬৭ ( তিলোত্তম। ) 
জাতের রোগ পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমত। 
রয়েছে। এই ছুটি জাতই প্রাক খরিফ ও খরিফ 
মরন্তনমে এবং শরৎকালে চাষ কর! চলে। 
বীজের হার ও বোনার পদ্ধতি 

ছিটিয়ে এবং সারিতে ছুভাবেই তিলের চাষ 
কর| যায়। ছিটিয়ে বুনলে একর প্রতি ২২-৩ 
কেজি বীজ লাগে। সারিতে বুনলে বীজ লাগে 
একর প্রতি ২--২২ কেজি। সারিতে বীজ 
বুনলে ২টি সারির মাঝে ৩* সেমি ( ১ ফুট) এবং 
সারিতে ২টি গাছের মাঝে ১০ সেমি ( ৪ ইঞ্চি) 
দূরত্ব রাখতে হবে। বোনার আগে প্রতি কেজি 


বীজে ৩ গ্রাম ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড 
(যেমন মনোস।ন ) অথব। ফিনাইল্‌ মায়কিউরিক 
এ্যাসিটেট (যেমন সেরেসান ব| প্যারাসন) 
অথব| ক্যাপটান ( যেমন কা৷পটাফ ) ওষুধের 
গুঁড়ে। মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিন । 
সার প্রয়োগ নি 
সেচের জলের স্মুবিধ৷ থাকলে একর প্রত 
১* কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট এবং 
১০ কেজি পটাশ মূল সার হিসেবে দিন। বীজ 
ধোনার এক মাস পরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন 
চাপান হিসাবে তিলের জমিতে দিলে ভাল ফলন 
পাওয়া যায়। অ-সেচ এলাকায় কেবলমাত্র 


১৫ 
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মূল সার হিসাবে ১০ কেজি নাইট্ৰোজেন, 
১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ প্রতি 
একরে দিন। তবে আলু চাষের পর তিল চাষ 
করলে সাধারণতঃ আর সারের দরকার হয় ন।। 


তিলের চাষে দুবার নিড়ান দেওয়া উচিত। 
প্রথম নিড়ান বোনার ২০--২১ দিনের মাথায়, 
দ্বিতীয়টি আরও ১*--১৫ দিন পর দিলে ভাল 
হয়। প্রথম নিড়ানীতে চার! তুলে পাতল! করুন 


যাতে প্রতি বর্গমিটারে ৩৫-_৪০টি চার! থাকে। 


শস্য রক্ষা 

তিলের দুটি প্রধান কীটশক্র হ'ল বিছা 
পোকা ও লেদ পোক।। এই পোকাগুলি 
গাছের কচি পাত ও গোড়া খেয়ে নেয়। 
এ ছাড়! গুটি ছিদ্রকারী পোকাও দেখা যায়। 
এদের হাত থেকে ফসল রক্ষা! করতে হলে প্রতি 
লিটার জলে ১২ মিলি এণ্ডোসালফান ( যেমন 
থায়োডান-৩৫ ইসি ইত্যাদি) অথবা মিথাইল 
প্যারাথিয়ন (যেমন মেটাসিড-৫০, প্যারাটক্স 
ইত্যাদি) অথব| ৫ গ্রাম বি-এইচ-সি ৫০%, 
গুড়ে। (জলে গোল!) মিশিয়ে একর প্রতি 
৩০০ লিটার ওষুধ মিশানো জল ফ্গ্রে করুন। 
প্রয়োজন হলে ১৫--২০ দিন পর আর একবার 
একই ওষুধ স্প্রে করুন। 

তিলের প্রধান রোগ গোড়া পচা । যে জমিতে 
তিলের গোড়া! পচা রোগ আগে দেখা গেছে 
সেখানে বীজ বোনার আগে একর প্রতি ৩*০ 
লিটার জলে ৩০* গ্রাম ক্যাপটান ( যেমন 
ক্যাপটাফ ) গুলে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিন। 


গাছ বেরুবার পর যদি পাতায় দাগ পড়! 
রোগ দেখ! যায় তবে তামাঘটিত যে কোন কপার 
অক্সিক্লোরাইড জাতের ওষুধ ( যেমন ব্লাইটক্স 
ইত্যাদি) একর প্রতি ১২ থেকে ২ কোজ 
অথবা! জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড-৭৮; 
হেক্সাথেন ইত্যাদি ) অথব! ম্যানকোজেব (যেমন 
ডাইথেন এম-৪৫ ) একর প্রতি ১ কেজি হারে 
অথবা ৩০০ গ্রাম ক্যাপ্টাফল ( যেমন ডাইফো-. 
লেটান ইত্যাদি ) ৩০০ লিটার জলে গুলে গাছে 
স্প্রে করুন। 

ফাইলডী তিলের আরও একটি প্রধান 
রোগ। এই রোগে গাছের কাণ্ড উপরের দিকে 
চ্যাপ্ট! হয়ে যায় এবং ফুলগুলি পাতার মত হয়ে 
যায়। এক জাতীয় শোষক পোকার মাধ্যমে 
এই রোগ এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়িয়ে 
পড়ে। এই রোগ দমনের জন্য ১ লিটার জলে 
১ মিলি মিথাইল ডিমেটন ( যেমন মেটাসিস্টক্স- 
২৫% ইত্যাদি) অথব| ই মিলি ফসফামিডন ৮৫%, 
(যেমন ডিমেক্রন ইত্যাদি) অথবা ১ মিলি 
ডাইমিথয়েট ৩০% ( যেমন রোগর, তার! ৯০৯ 
ইত্যাদি) জলে মিশিয়ে একর প্রতি ৩০* লিটার 
ওষুধ মেশানো জল স্প্রে করুন । 
ফসল তোলা 

গাছ পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই 
ফসল তুলে নেওয়া দরকার নচেৎ গুটি ফেটে 
দানা ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন ফুল 
ফোট! একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং পাত! হলদে 
হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করে অথচ শুঁটি কিছুট! 
সবুজ থাকে তখনই ফসল কেটে নিন। 
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ওর! ডাকে--ইশারায় | দিলীপ কুমার সাহ! 


ওর! আমায় ডাক পাঠায়--দূর হতে, 
না, ডাকে না, ইশার! করে, 

হাতেও না? চোখেও না? তবু-_ 

তবু ওর! আমায় ডাকে £ 

ফুটস্ত ফুল, উড়ত্ত চিল--দূর আকাশে 
নিঃসঙ্গ ঘুমন্ত কোন কোন তুপুরে। 
ভাঁসম্ত মেঘ_দূর পাহাড়ে নিয়ে যেতে । 
মাঘের শিশির ভেজ। দুর্বাঘাস, 

যখন ইচ্ছে হয়--চোখ মেলে দেখি 
মাঠ ভর! সবুজ ধানক্ষেত--কচি, দুধে ভর! 
হাওয়ার দাপটে শ্যামল শাড়ীর নাচন 
দূরের তালগাছের সারি। 


ওর! ডাকে, আয় ছুটে আয়ন 

লেজ ঝোল।, তাতী-বাবুই, দঞ্জি-টুনটুনি, 

কাঙাল কাক, ভীতু কোকিল--কোহলিয়| স্বরে ; 
দূরের কৃষ্ণচূড়া) পলাশ--আগ্নেয় নিশান 
বিছানে। সবুজ কাপ্পেট--সার| মাঠ জুড়ে । 
রাতের জ্যোৎস্স|--নদীর বুকে, ওপারের মাঠে 
সূর্যাস্ত রক্তিম দিগন্তের মেঘ 

ওর! সবাই আমায় ডাকে ইশারায় ॥ 





॥ আবেদন ॥ 


বিষয়--“বয়ন্ধরা” পত্রিকার জন্য কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ, রচনাদি, আহ্বান কর! হচ্ছে। 


কৃষি উন্নয়নের কাজ এরাজ্যে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনেও এই কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টা 
আমাদের বাড়িয়ে যেতে হবে। নতুন নতুন কৃষি চিন্তা ভাবনা, গবেষণালন্ধ তথ্য ইত্যাদি য। 
কৃষকের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করবে ত| কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবে এই “বস্ুন্ধর|” । 
এজন্য আপনাদের সহযোগিত1 একান্ত প্রয়োজন । বনুদ্ধরায় প্রকাশের জন্যা কৃষি বিষয়ক 
নান। তথা, কৃষকের কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ, গবেষণ৷ লব্ধ তথা, সাক্ষাৎকার, কৃষি যন্ত্ৰপাতি, 
সেচ, কৃষিখণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য অনুরোধ কর! হচ্ছে । এইসব তথ্য 
আকর্ষণীয় হবে যদি তার সঙ্গে ফটে। থাকে। কৃষি প্রাসঙ্গিক ৭! গ্রামোয়য়নভিত্তিক লেখ! শুধু 
কুষিকমীদের কাছ থেকেই নয়, যাঁর! নিজেদের হাতে শস্য উৎপাদন করছেন সেই কৃষকভাইদের 
কাছ থেকেও ৷ আপনাদের সকলের সহযে|গিত৷ বস্মন্ধরাকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হবে। 


সম্পাদিকা 
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বিষ্ণুপদ মণ্ডল 


আউশ এবং আমন অপেক্ষা! বোরে। ধানে 
আমর! সাধারণভাবে বেশী ফলন পেয়ে থাকি। 
এর কারণ £-_ 

(ক) এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে বলে 
গাছ প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি আহরণ করে 
সালোক-সংশ্লোষের সাহায্যে বেশী পরিমাণে শর্কর! 
উৎপাদন করতে পারে। 

(খ) অতি অনুকুল তাপমাত্রার জন্য 
স্বাসক্রিয়ারহার কম হয়, এতে সালোক-সংক্লোষের 
সাহায্যে উৎপাদিত শর্করার অপচয়ও কম হয়। 

(গ) নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রয়োগ ৷ 

(ঘ) রাসায়নিক সার এবং জলের সুব্যবহার। 

(ঙ) অনুকুল আবহাওয়ায় রোগ-পোকার 
অপেক্ষাকৃত কম উপজ্রব । 

(5) অপেক্ষাকৃত কম প্রাকৃতিক দুর্যোগ । 


এসব কারণে আমর! দেখতে পাই যে, 


কুষি অধিকৰ্ত|, পশ্চিমবঙ্গ । 
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অধিক ফলনশীল জাতের ধানের মধ্যে যে 
স্বাভাবিক উচ্চ ফল দানের ক্ষমত| রয়েছে বোরে। 
মরস্থমে স্থযম সার প্রয়োগ, জলের স্মুব্যবহার 
এবং বিধিমত পরিচর্য! প্রভৃতির ফলে এ ক্ষমতার 
পূর্ণ বিকাশের পথ সুগম হয় এবং ফলন বুদ্ধি 
পায়। অপর পক্ষে ফসলের ক্ষতিকারক আগাছা, 
কীট ও রোগ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কম 
হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে ফলনের বিশেষ 
হাস হয় ন। উপরোক্ত অনুকূল কারণগুলির 
জন্য বোরে! ধান নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে 
অধিক সংখ্যক শিষ উৎপাদন করে এবং 
প্রতি শিষে পুষ্ট দানার সংখ্যাও থাকে বেশী। 
বোরো! মরস্থমে শিষে চিটেও কম হয়। সুষম 
সার, যা ফলন বুদ্ধির অন্যতম কারণ, এই অধিক 
ফলনের ক্ষেত্রে মুখ) ভূমিকা গ্রহণ করে। 

সেচের ব্যবস্থা! থাকলে তবেই বোরে! ধানের 
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চাষ কর! সম্ভব। সীমিত জলের সুব্যবহার 
নিশ্চিত করতে হলে স্থষম সার অবশ্যই প্রয়োগ 
করতে হবে। উচ্চ ফলন লাভের প্রধান বাধ! 
হ'ল কম মাত্রায় সার প্রয়োগ । উচ্চ ফলনশীল 
জাতের ধানগাছে অধিক ফলনের জন্য বেশী 
সারের প্রয়োজন হয়। কাজেই জমিতে 
প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ খাছ্য প্রয়োগ ন! করলে ফসল 
মাটির সঞ্চিত খাদ্য-ভাণ্ডায়্ থেকে খাছ সংগ্রহ 
করে। ফলে মাটির স্বাভাবিক উৎপাদিক| শক্তি 
৷ 

ধান গাছের জন্য সিলিকা সহ যে ১৭টি 
মৌলিক খাদ্য দরকার তার মধ্যে নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস ও পটাশের ভূমিক! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
গাছের যে অংশ মাটির উপরে থাকে সেই অংশের 
বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন মূলত দায়ী। 
নাইট্রোজেন দানা এবং খড়ের উৎপাদন বুদ্ধি 
করে; উপরস্ত দানায় প্রোটিনের পরিমাণও 
বাঁড়ায়। নাইট্ৰোজেনের অভাব হলে গাছের 
সবুজ অংশ সমানভাবে হলদে হতে থাকে, 
গাছের বুদ্ধি হাস পায়; গাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, 
পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়; ফলে উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পায়। 

চারটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নাইট্রোজেন প্রয়োগ 
বিশেষভাবে প্রয়োজন ৷ যথ! :-- 

(১) পাশকাঠি ছাড়ার সময়ে; যার ফলে 
বেশী সংখ্য।য় শিষ পাওয়| যায়। 

(২) উদ্ভিদ দেহে ক্রণশিষ জন্মাবার প্রাকৃ- 
কালে, য। শিষে ফুলের সংখ্য| বাড়ায় এবং শিষ 
বড় হয়। 

(৩) জনন কোষের বিভাজনের (reduc- 
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tion division) সময়, য| ফুলের বন্ধ্যাত্ব 
কমায় এবং দানার আকার বৃদ্ধি করে। 

(৪) শিষের পূর্ণ প্রন্ফুটন অবস্থায়, য| পুষ্ট 
দানার সংখ্য। বাড়ায়। 

ফসফরাস মূলের বৃদ্ধি, ফলবান পাশকাঠি 
বৃদ্ধি এবং দানার পুষ্টিতে সহায়ত| করে। দান! 
পুষ্টির ক্ষেত্রে ফসফরাসের ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ । 
উপরন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার 
প্রয়োগের কুফলকে ফসফরাস কিছুট। সংশোধন 
করে। ফসফরাসের অভাব ঘটলে পাতার রঙে 
নীলাভ ভাব দেখ! যায়, শিকড় ও পাশকাঠির 
বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, গাছের বৃদ্ধি হ্ৰাস পায়; ফুল 
আসতে ও দান। পুষ্ট হতে বিলম্ব হয় এবং অনেক 
সময় অপুষ্ট দানার সংখ্যা বাড়ে। 

ধানগাছ অস্কুরোদগম অবস্থা! থেকে ফুল 
আস! পৰ্যন্ত নিরবধি ফসফরাল গ্রহণ করে থাকে। 
কিন্তু জমিতে যে ফসফরাস থাকে তার সুষ্ঠ 
বাবহার প্রাথমিক অবস্থায় সম্ভব হয় না বলে 
মূল সার হিসাবে ফসফরাস ঘটিত সারের প্রয়োগ 
ব|ঞ্চনীয়। ঠ|ও| আবহাওয়ায় জমির ফসফরাস 
গাছের পক্ষে সহজলভ্য হয় না সেজন্য বিশেষ 
করে বোরো ধানের ক্ষেত্রে মুল সার হিসাবে 
ফসফেট অবশ্যই দিতে হবে ৷ 

গাছের স্বাভাবিক বুদ্ধির জন্য বিশেষ করে 
গাছের খাছ প্রস্তুত ও খাতা সঞ্চালনের জন্য 
পটাশ অপরিহার্য। পটাশ বেশী মাত্রায় 
নাইট্রোজেন প্রয়োগের কুফল যথেষ্ট সংশোধন 
করে। পটাশ গাছের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে 
রে।গ-পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং 
প্রাকৃতিক বিপধয় প্রতিহত করতে যথেষ্ট স|ই।য; 
করে। পটাশের অভাবে গাছের পুরানো পাতার 
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ডগ। এবং ধরগুলি পুড়ে যাওয়ার মত হয়; ক্রমে 

পাত৷ মরে যেতে থাকে। পাতার গায়ে এবং 

শিষে ঝলসে যাওয়ার মত দাগ দেখা যায়। 
গাছের শ্বাসক্রিয়ায় ( respiration ) 


_ পটাশের বিশিষ্ট ভূমিক! রয়েছে। পটাশিয়ামের 


মৃদু প্রভাবে মিটোকনড্রিয়া (mitochondria) 
এবং ক্লোরোপ্র।স্টের ( chloroplast ) পক্ষে 
অধিক অক্সিজেন গ্রহণ কর! সম্ভব হয়। পক্ষাস্তরে 
অতি মাত্রায় পট।শিয়ামের উপস্থিতি অক্সিজেন 
গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। 

পটাশিয়ামের অভাবে শ্বাসক্ৰিয়াসম্ভুত শক্তি 
সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনাবশ্যক শ্বাম- 
ক্ৰিয়ার বুদ্ধি ঘটে। 

গাছের খাগ্ঠ সংশ্লেষ, পরিবহন এবং সঞ্চয়ে 
পটাশের ভূমিকার কথা পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হয়েছে। 

ধানের জমিতে চুন প্রয়োগ করে স্থফল 
পাওয়া যায়, কারণ চুন প্রয়োগে জমির অম্নত্ব হাস 
পাওয়ার ফলে রাসায়নিক সারের কার্যকারিত৷ 
বৃদ্ধি পায়। চুন প্রয়োগের ফলে জমিতে নীলাভ 
সবুজ ছত্রাকের ( blue-green algae ) পক্ষে 
নাইট্রোজেন সংযোজনের স্বব্ধি হয়। চুন 
উদ্ভিদ দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং 
গাছকে শক্ত করে। চুন মাটির ভৌত গঠন উন্নত 
করে, জৈব সারের পচন ক্রিয়ায় সহায়তা করে 
এবং এযামোনিয়| মুক্ত করে। মাটির ])}ন-এর 
সূচক ৫"৫ এর নীচে হলে জমিতে চুন প্রয়োগে 
চোখে লাগার মত ফল পাওয়া যায়। 

যদিও উদ্ভিদ দেহে সিলিকার অবদান সম্বন্ধে 
এখনও ভালভাবে জ্ঞান! যায়নি, তবে দেখ! যায়; 
ধানগাছ প্রচুর পরিমাণে সিলিক। গ্রহণ করে। 
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সিলিক! প্রয়োগের সুফলগুলি হ’ল :--- 

ক) ফসফরাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে। 

খ) গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার প্রবণত। 
ও রোগ-পোক। প্রতিরোধ ক্ষমত। বাড়ায়। 

গ) গাছ সোজা! রাখতে সাহায্য করে এবং 
প্রস্বেদন (transpiration ) জনিত বাম্পমোচন 
হাস করে। 

ধানগাছের বিভিন্ন অংশের প্রকৃতি এবং 
কাধধার| বিভিন্ন। এর! বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় 
থাকে। গাছের বয়স এবং পরিবেশের উপর 
এদের বৃদ্ধি এবং কার্যক্ষমতা নির্ভর করে। 
গাছের পাতায় প্রচুর প্রোটিন থাকে এবং 
সেখানে ব্যাপক হারে সালোক-সংস্লেষ ক্রিয়া 
নিষ্পন্ন হয়। দানায় যে প্রোটিন থাকে, পাতার 
ন।ইট্রোজেনই তার প্রধান উৎস এবং সালোক- 
সংশ্লেষের ফলে প্রস্তুত অতিরিক্ত শর্কর! 
(starch) গাছের পাতাতেই সঞ্চিত থাকে। 
ডাটার ভিতরেও কিছু শর্কর! জম! থাকে। 
দানায় যে ফসফরাস থাকে ত প্ৰধানতঃ: ডা1ট। 
থেকেই আসে। শিকড়ে উদ্ভিদ খাদ্য এবং 
শর্করা বিশেষ থাকে না। শিকড়ের কাজ শুধু 
জমি থেকে খাদ্যরস আহরণ কর।। গাছের 
শিষই হল খাদ্য সঞ্চয়ের প্রধান অঙ্গ এবং দান! 
গঠনের সময় প্রোটিন, শর্করা ও অন্যান্য খনিজ 
দ্রব্য সঞ্চিত হয়। 

গাছে নাইট্ৰোজেন, ফসফরাস এবং সাল- 
ফারের অভাব হলে পাতার সংখ্যা, পাতার 
দৈৰ্ঘ্য) শিষের সংখা! ও শিষে দানার সংখ্য। হাস 
পায়। পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব 
হলে শিষে দান ঠিকমত বাঁধে না, দানার 
ওজনও কম হয়; ফলে উৎপাদন হাস পায়। 


বসুন্ধর। £ মাঘ £ ১৩৯১ 


অবশ্য উপরোক্ত উপাদানগুলির অভাবে শিষের 
রাসায়নিক গঠন বিশেষ প্রভাবিত হয় না। 
নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অভাব জনিত 
লক্ষণগুলি নীচের দিকের পাতায় এবং ক্যাল- 
সিয়াম ও লোঁহের অভাব জনিত লক্ষণগুলি 
উপরের দিকের পাতায় বেশী দেখ! যায়। 
খাদ্যের অভাব হলে এসব উপাদান নীচের পাতা 
থেকে উপরের পাতায় সরে যায়ঃ ফলে নীচের 
পাত অকালে মরে যায়। কাজেই পাতার 
দীর্ঘজীবন এবং সুষ্ঠু কার্ধক্ষমতার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য 
সরবরাহের প্রয়োজন রয়েছে । 

পাশকাঠি ছাড়ার কাজ মা-গাছের পুষ্টির 
উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ পাশ- 
কাঠিগুলি তিন পাত! হওয়! পৰ্যন্ত প্রয়োজনীয় 
শ্বেতসার ও অন্যান্য খাদ্য মা-গাছ থেকে গ্রহণ 
করে। নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ তাই দ্রুত 
পাশকাঠি ছাড়ার সহায়ক হয়। অধিক খাছের 
যোগান থাকলে নাইট্ৰোজেন ও সালফার গাছের 
সর্ব।ঙ্গে, ফসফরাস ও পটাশিয়াম গাছের কাণ্ডে 
এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পুরানে! 
পাতায় সঞ্চিত হয়। 

ধানগাছের মাঝ পাতাতে প্রচুর সালোক- 
সংশ্লেষ-প্রত্রিয়া তয় এবং নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস, পটাশ ও সালফার সঞ্চিত হয়। 
গাছের বাড়ের সঙ্গে পাতাটি উপরের দিকে 
বৃদ্ধি পায়। গাছের বৃদ্ধির যে কোন পর্যায়ে এই 
মাঝ পাতার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ গাছের 
বুদ্ধিতে মাঝ পাতার দান সবাধিক। গাছের যে 
কোন অঙ্গের পুষ্টির সময় প্রচুর পরিমাণে খন্জি 
খাগ্ঠ সরবরাহ ও দ্রুত সালোক-সংশ্লেষ আবশ্যক। 
সঞ্চিত খাদ্য গাছের বিভিন্ন অংশে সঞ্চারিত হয়ে 
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গাছের বৃদ্ধি এবং পুষ্টিতে সাহায্য করে। 
পাশকাঠি ছাড়ার সময় এ খাদ্য মূল ড'টার 
বৰ্ধিষ্ণু পাতা, পাশকাঠি এবং শিকড়ে সঞ্চারিত 
হয়। গাছের কীচথোড় আসার সময় খান্যরস 
ভ্রণশিষ) উপরের পাত! ও পর্ৰমধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ে। ফুল আসার পরে পাতার সঞ্চিত খাদ্য 
দানায় এবং নীচের পাতায় সঞ্চিত খাদ্য গাছের 
নিয়াংশে এবং শিকড়ে ছড়িয়ে পড়ে। 
জল ফাড়ানে! জমির বৈশিষ্ট্য 

যেহেতু জল দীড়ানে। জমিতে ধান রোয়। 
হয় সেহেতু জলে ডোব| জমির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
আমাদের কিছু ধারণ! থাক! দরকার। জল 
দাড়ানো জমিতে তিনটি বড় রকমের পরিবর্তন 
ঘটে $= 
ভৌত পরিবর্তন 

মাটির ভিতরের স্মুক্্ম ছিদ্রগুলি জলে ভরে 
গিয়ে মাটি ফুলে ওঠে এবং ঢেল! নরম হয়ে গলে 
যায়। জমি কাদ! করার সময় মাটির স্বাভাবিক 
গঠনে ভাংচুর হওয়ার দরুণ সমস্ত রক বুজে 
যায়, ফলে চুইয়ে জলের অপচয় কম হয়। 
বাইরের বাতাস এবং কাদ৷ জমিতে আবদ্ধ 
বাতাসের আদান-প্রদান ব্যাহত হয়। ফলে 
জমি শুকোতে বিলম্ব হয়। 

জল দাড়ানো! কাদা! কর! জমিতে ছুটি ভিন্ন 
চরিত্রের স্তর গঠিত হয়। উপরের দিকে অর্থাৎ 
দাড়ানো জলের ঠিক নীচ থেকে ৫--১* মিলি- 
মিটার গভীর পর্যন্ত জারিত স্তর মাটির উপরে 
বেড়ে উঠা বিভিন্ন শৈবালের মাধমে বায়ুস্তরের 
অগ্নজান বাতায়নের ফলে এই স্তরের সৃষ্টি হয়। 
এ স্তরের রং বাদামী। এর নীচের স্তর অর্থাৎ 
বিজারিত স্তর কার্যত: অয্নজান বিহীন। 


বিজারিত লৌহ যৌগের প্রভাবে এ স্তরের রং 
কালে! ব। নীলাভ ধূসর । এই স্তরের জারণ 
বিজারণ ক্ষমতা কম। 


: রাসায়নিক পরিবর্তন 


শু মাটিতে ফসফরাস মাটির ভিতরের 
লোহ, ম্যাঙ্গানীজ, এলুমিনিয়াম এবং ক্যাল- 
সিয়াম এর সঙ্গে রাসায়নিকভাবে আবদ্ধ থাকে। 
জল দাড়ানে| অবস্থায় এর! সহজেই দ্রবীভূত 
হয়ে মাটির ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়। 
বিজারিত অবস্থায় ভূমি সঞ্চিত ফসফরাস এবং 
ব্যবহৃত সারের ফসফরাস এভাবে গাছের পক্ষে 
সহজলভ্য হয়। অম্ল জমির পি-এইচ বুদ্ধি এবং 
ক্ষার জমির পি-এইচ হাস হওয়ার ফলেও 
ফসফরাসের প্রাপাত। বৃদ্ধি পায়। 

সক্ৰিয় লৌহের অনুপস্থিতিতে অত্যধিক 
সালফেটযুক্ত জমিতে বিষাক্ত হাইড্রোজেন 
সালফাইড গ্যাস নির্গত হয়, বিশেষতঃ যখন বেশী 
পরিমাণে জৈব সার দেওয়া হয়। এরকম জমিতে 
উপযুক্ত পরিমাণ সক্রিয় লৌহ যৌগ প্রয়োগ 
করে সালফারকে ফেরিক সালফাইডরূপে আবদ্ধ 
করে ওঁ বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব নিবারণ কর! 
যায়। এরূপ জমিতে সালফার যুক্ত রাসায়নিক 
সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। অতি অগ্ন এবং 
অত্যধিক লৌহ যুক্ত জমি জলে ডুবিয়ে দিলে 
প্রচুর লৌহ দ্রবণ বিমুক্ত হয়ে বিষক্রিয়া! ঘটাতে 
পারে। জমিতে চুন প্রয়োগ করে, মাঝে মাঝে 
সেচ দিয়ে এবং জল নিকাশ করে এবং সালফার 
যৌগ প্রয়োগ করে, বিষক্ৰিয়| নিবারণ কর! যায়। 
জৈবিক পরিবর্তন 

কাদ। জমি ব| জল দাড়ানে। জমির বায়ুবিহীন 
অবস্থায় জৈব পদার্থ পচন ক্রিয়ার সাহায্যকারী 
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জীবাণুর পরিমাণ এবং প্রকারের উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন ঘটে। বায়ুযুক্ত জমির তুলনায় কাদ! 
জমিতে পচন ক্রিয়ার গতি মন্থর হয় এবং পচন- 
ক্ৰিয়ায় উদ্ভূত যৌগও হয় ভিন্ন প্রকার ৷ গবেষণ! 
করে দেখ! গেছে যে পচন ক্রিয়ায় উদ্ভুত বিভিন্ন 
বিষক্রিয়া থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য 
রোয়ার কম করে ছু সপ্তাহ আগে জমিতে জল 
ঢুকিয়ে নেওয়। যুক্তিযুক্ত ৷ 

জমি চাষ ও জৈব সার প্রয়োগের ঠিক আগে 
ব| পরে ধানের জমিতে জল ঢুকিয়ে দিতে হবে। 
জৈব সারে যে নাইট্রোজেন থাকে তা জল 
দাড়ানো অবস্থায় আমোনিয়ামে (414) 
রূপান্তরিত হয়ে পরবতীকালে ধান গাছের খাছ 
হিসাবে কাজে লাগে। যদি জমিতে জল ঢুকানে। 
না হয় জৈব রাসায়নিক আরও পরিবর্তনের ফলে 
নাইট্রেট (105) গঠিত হয়। পরে সেচের 
জলের সাথে সাথে মিশে চুইয়ে বা নাইট্রোজেন 
বিয়োজনে (denitrification) নষ্ট হয়। মূল 
সার হিসাবে আ্যামোনিয়|ম ঘটিত নাইট্রোজেন 
সার মাটির সঙ্গে ভালে! করে মিশিয়ে না দিলেও 
অনুরূপ ক্ষতি হয়। মাটির জারিত স্তরে 
বসবাসকারী জীবাণু এামোনিয়ামকে নাইট্ৰেটে 
রূপান্তরিত করে এবং নাইট্রেট ধীরে ধীরে মাটির 
নীচের বিজারিত স্তরে নেমে গিয়ে নাইট্রোজেন 
গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে নষ্ট হয়। মূল সার 
হিসাবে দেওয়। আমোনিয়াম ঘটিত নাইট্ৰোজেন 
সারকে যদি সঙ্গে সঙ্গে বিজারিত স্তরের মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এরূপ ক্ষতি 
কমানো সম্ভব। 
জমি তৈরি 


ছুটি কারণে রোয়ার দিন পনের আগে জমি 


বস্থন্ধর। £ মাঘ £ ১৩৯১ 


কাদ। কর! দরকার £-- 

(ক) জমি কাদ। করার সময় জমিতে মিশে 
যাওয়া পচনশীল জৈব পদার্থের পচনক্রিয়ার ফলে 
যে যৌগ উৎপাদিত হয় তার থেকে ধানের 
চারাকে রক্ষা করা। 

(খ) জৈব পদার্থের পচনের ফলে উৎপাদিত 
আ।মোনিয়াম যাতে গাছ কাজে লাগাতে পারে। 

উত্তমরূপে প্রস্তুত ধান জমির বৈশিষ্ট্য হবে 
নিম্নরূপ £-- 

(১) লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে মেশানো 
সমস্ত জৈব সার, আগাছ। এবং ফসলের 
অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণরূপে পচে যায়। 

(২) জমি খুব মোলায়েমভাবে কাদ| করে 
সমতল করে নিতে হবে যাতে সেচের জল সৰ্বত্ৰ 
সমানভাবে দাড়াতে পারে। 

শেষ চাষ দেওয়ার আগে মূল রাসায়নিক সার 
প্রয়োগ করে তা ১০-_১২ সেন্টিমিটার গভীর 
পযন্ত জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে জমির উপরে 
২--৩ সেন্ডি মটার জল দাড় করিয়ে রাখতে 
হবে। 

জমি তৈরি করার সময় বিশেষভাবে মনে 
রাখতে হবে £-_ 

(১) ভালভাবে পচেনি এরূপ জৈব পদার্থ 
জমিতে বেশী থাকলে তা মাটির নাইট্রোজেনকে 
আবদ্ধ, অতি বিজারিত অবস্থার সৃষ্টি এবং 
পচনক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন বিষাক্ত যৌগের স্থঞ্ঠির 
ফলে চার! লেগে যেতে দেরী হয়। এ অবস্থার 
মোকাবিল। করতে হলে জৈব সার পচনের জন্য 
রোয়ার কাজ কিছুট| পিছিয়ে দিতে হবে এবং 
মূল সারে নাইট্রোজেন এর মাত্রাও বাড়িয়ে 
দিতে হবে । 
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(২) জমির সর্বত্র সমানভাবে গাছের বুদ্ধি, 
নাইট্রোজেনের সুরক্ষা ও জলের সদ্ব্যবহারের জন্য 
জমি নিখু তভাবে সমতল কর! একান্ত প্রয়োজন ৷ 

(৩) মূল সার জমির বিজারিত স্তরে পৌছে 
দিতে হবে। 
সার প্রয়োগ বিধি 

রাসায়নিক সারের সুষ্ঠু ব্যবহার অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাতে ফলন বাড়ে এবং কৃষকের 
লাভ বেশী হয়। রাসায়নিক সারের পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে ফসলের পরিচর্যা ও 
সমান গুরুত্বপূর্ণ । উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে 
সার প্রয়োগ সত্বেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়! 
যায় না। | 
মূল সার প্রয়োগ 

সুপারিশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফেট 
ও পটাশ এবং স্বপারিশের সিকি পরিমাণ 
নাইট্রোজেন শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে 
কাদ| জমির উপরিভাগের ১০--১৫ সেন্টিমিটার 
গভীরতা! পৰ্যন্ত মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে 
দিতে হবে। _ 

রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রদত্ত 
নাইট্রোজেনের অপচয়ের জন্য নিম্নলিখিত 
কারণগুলি দায়ী := 

(১) জমির উপরে জল প্রবাহ, 

(২) উবে যাওয়া, 

(৩) ডিনাইদ্রিফিকেশন ও 

(৪) চুইয়ে মাটির নীচের স্তরে গমন। 

এই অপচয়ের পরিমাণ মাটির প্রকৃতি এবং 
আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করে। এটেল মাটিতে 
এই অপচয় কম হয় এবং হালকা বেলে মাটি যার 
ক্যাটায়ন বিনিময় ( Cation exchange ) 


ক্ষমত| কম সেখানে অপচয় বেশী হয়। আবার 
অম্ন ভাবাপন্ন জমি অপেক্ষ| ক্ষার ভাবাপন্ন জমি 
থেকে অপচয় বেশী হয়। আযামোনিয়াম অথব| 
ইউরিয়া সার মাটির বিজারিত স্তরে প্রয়োগ 
করে ব| মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে 
এই অপচয় কমানো যায়। জমিতে সার ছড়িয়ে 
জমি ভাসিয়ে সেচ দিলে সার ধুয়ে গিয়ে নষ্ট হয়। 
আযমোনিয়াম অপেক্ষা! ইউরিয়! সারে অপচয় হয় 
বেশী। উচ্চ পি-এইচ, উচ্চ তাপমাত্রা, কম 
ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা বিশিষ্ট মাটি এবং মুক্ত 
কার্ধেনেট সমৃদ্ধ মাটি থেকে নাইট্রোজেন 
আমোনিয় গ্যাস রূপে সহজে উবে যায়। 

জমি উত্তমরূপে চষে; আল বেঁধে এবং সেচের 
জল নিয়ন্ত্রণ করে সার ধুয়ে যাওয়া ও চুইয়ে যাওয়। 
বহুলাংশে ভাস করা যেতে পারে। আমোলিয়।ম 
নাইট্রোজেন জারণ ক্রিয়ায় নাইট্রেটে রূপান্তরিত 
হতে কোন অনুবিধ| ন! হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা 
দরকার । এজগা NH * সৃষ্টিকারী সার মাটির 
গভীরে বিজারিত স্তরে প্রয়োগ করা এবং ত! 
থেকে জারিত ন! হয় সেজন্য কাদ। জমির উপর 
সামান্য জল দাড় করিয়ে রাখ! দরকার। 
চাপান সার প্রয়োগ 

জমি থেকে জল বার করে দিয়ে চাপান সার 
প্রয়োগ করা উচিত। হালক! জামির চেয়ে ভারী 
জমির পক্ষে এর গুরুত্ব আরও বেশী। অনেক 
জল দীড়ানে! জমিতে চাপান সার প্রয়োগ কর! 
উচিত নয়, কারণ ধানগাছ সেই সারের খুব 
কমই কাজে লাগাতে পারে। কারণ তার কিছু 
অংশ ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে এবং জলজ উদ্ভিদ 
ব| আগাছ। খাণ্ডা হিসাবে টেনে নেয়। তাই 
চাপান সার প্রয়োগের কিছুদিন আগে সেচ বন্ধ 


বনুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৯১ 


করে দিতে হবে অথবা জমি থেকে জল বের করে 
দিতে হবে। অবশ্য চাপান সার প্রয়োগের বেশী 
আগে জল বার করে দিলে আগাছা! বাড়বে এবং 
নাইট্রোজেনের অপচয় হবে। সার প্রয়োগের 
আগে কাট! আল বা কাকড়ার গর্ত ইত্যাদি 
বন্ধ করে দিতে হবে। প্রথম চাপানের সময় 
এবং গভীরে রোয়। চারার পক্ষে আমোনিয়! 
ঘটিত সার ধান নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে মাটির সাথে 
ভাল করে মিশিয়ে দিলে নাইট্রোজেনের কার্ধ- 


কারিত বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন সার চাপানের 
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একদিন পরে জমিতে জল ঢোকালে সব চাইতে 
ভাল ফল পাওয়া যায়। আরও পরে জল 
ঢোকালে নাইট্রোজেনের অপচয় বুদ্ধি পায়। 
চাপান সার প্রয়োগের সময় জমি যদি শুকনে। 
হয়ে ফেটে গিয়ে থাকে, তবে চাপান সার 
প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই জল ঢুকিয়ে নিলে ভাল 
ফল পাওয়া যায়। 
কোন সময়ে কি পরিমাণ সার দিতে হবে 
নাইট্রোজেন সার এমনভাবে প্রয়োগ করতে 
হবে যাতে গাছ জীবনকালে সব সময় প্রয়োজন 
মত নাইট্রোজেন পায় এবং প্রদত্ত নাইট্রোজেন 
সর্ব পেক্ষ! অধিক কার্যকরী হয় ও অপচয় কম 
হয়। নাইট্রোজেন প্রয়োগের উপযুক্ত সময় 
এবং পরিমাণ বিষয়ে আলোচনায় নীচের কটি 
কথ। বিবেচন| করতে হবে ৷ 
(ক) প্রথম পৰ্যায়ে নাইট্রোজেন প্রয়োগ 
পাশক৷ঠির সংখ্য! বাড়ায়। 
(খ) পরবর্তী কালে নাইট্রোজেন প্রয়োগে 
শিষ বড় হয় এবং দান! পুষ্ট হয়। 
(গ) ফুল আসার সময়ে নাইট্রোজেন প্রযোগ 
দানাতে প্রোটিনের ভাগ বুদ্ধি করে। 
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(ঘ) চাষের প্রাথমিক ফসলের পরিচর্যার 
ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি ঘটে থাকলে চাপান 
সার প্রয়োগের মাধামে তা সংশোধন 
করার স্থযোগ থাকে । 
জমির সর্বত্র গাছের বুদ্ধি সমান না হলে 
স্থান বিশেষে নাইট্রোজেন সার চাপ৷ন দিয়ে তা 
ংশোধন করে নিতে হবে। বিচার বিবেচন। 

করে চাপান সার প্রয়োগ করলে জমিতে সর্বত্র 
গাছের বৃদ্ধি সমান কর! যায়। পাশকাঠির 
সংখা। ও শিষের ওজনও বাড়ানে। যায়। 

নাইট্রোজেন সার কতট। দিতে হবে তা জাত, 
জলবায়ু, মাটির বৈশিষ্ট্য, রোগ-পোকার উপদ্রব, 
পরিচর্যা), জলের ব্যবহার ইত্যাদির উপর 
প্রধানতঃ নির্ভর করে । ফসলের বৃদ্ধির প্রতি 
তীক্ষ্ণ নজর রেখে, পাতার রং দেখে চাপান সার 
প্রয়োগ এবং বিভিন্ন পরিচর্ধ। করে ফসলকে 
প্রয়োজনীয় মাত্রায় সারের যোগান দেওয়! 
সম্ভব । 
খাগ্ভ গ্রহণ ও ব্যবহার 

সাধারণভাবে দেখ! গেছে যে, উপযুক্ত 
পরিমাণে সার প্রয়োগ করে চাষ করা অধিক 
ফলনশীল ধানের দানায় ১'৩ থেকে ১'৫ শতাংশ 
নাইট্রোজেন, ০৪ থেকে ০৫ শতাংশ ফসফেট 
এবং ০'৪ থেকে ০'৫ শতাংশ পট।শ এবং খড়ে 
০৬ থেকে *'৭ শতাংশ নাইট্রোজেন, *'১ থেকে 
০২ শতাংশ ফসফেট এবং ২ থেকে ৩ শতাংশ 
পট।শ থাকে । উপরোক্ত তথ্য থেকে আমর! 
সহজেই হিসাব করে নিতে পারি যে, ধান চাষ 
করার ফলে এক একর জমি থেকে কি পরিমাণ 
নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ অপস্থত হয়। 
জমির স্থায়ী ভাণ্ডার এবং প্রদত্ত সার উভয় উত্স 


২৬ 


থেকেই ধানগাছ এসব খাছ গ্রহণ করে। 
বোরো! ধান রোয়ার সময়ে ঠাও| আবহাওয়ার 
প্রভাবে জমি থেকে উদ্ভিদ খাদ্য নিঃসরণ এবং 
গাছের পক্ষে তা গ্রহণ উভয় প্রক্রিয়াই খানিকট। 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। খরিফ ফসল, প্ৰধানতঃ আমন 
ধানের পরে বোরে। চাষ করার পূৰ্বে প্রাকৃতিক 
উপায়ে জমির স্থায়ী ভাণ্ডারের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের 
স্থযোগ থাকে ন! বললেই চলে । এজন্কাই উত্তম- 
রূপে জমি চাষ এবং মূল সার প্রয়োগের গুরুত্ব 
বেশী। যদিও জমি থেকে উদ্ভিদ খাদ্য নিঃসরণ 
এবং বোরে। ধানের খাছ গ্রহণ বিষয়ে গবেষণ। 
খুব বেশীদূর এগোয়নি) তবু অনুমান করা যায় 
যে উপস্থিত নাইট্রেজেনের ২* শতাংশ, উপস্থিত 
ফসফেটের ৪০ শতাংশ, উপস্থিত পটাশের 
৪০ শতাংশ মাটির সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে এবং 
মোটামুটি ৫৭ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২০ শতাংশ 
ফসফেট এবং ৭* শতাংশ পটাশ প্রদত্ত রাসায়নিক 
সার থেকে বোরো ধান ব্যবহার করে থাকে। 
সুপারিশ 
মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের পরিমাণ ঠিক 
কর! উচিত, তবে সাধারণভাবে এই হারে 
স্থপারিশ কর! যেতে পারে ১ 

হেক্টর প্রতি ৮ থেকে ১২ মেট্রিক টন ভাল 
পচ! জৈব সার প্রথম চাষের সময়ই জমিতে 
ছড়িয়ে পর পর লাঙ্গল দিয়ে মাটির সাথে ভাল- 
ভাবে মিশিয়ে দেওয়া দরকার । জাত অনুযায়ী 
শেষ চাষের আগে পরপুষ্ঠার হারে প্রাথমিক 
রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। 

পট।শ সারও অর্ধেক পরিমাণ প্রাথমিক 
সার হিসাবে এবং বাকী অর্ধেক পাশকাঠি ছাড়ার 
সময় চাপান হিসাবে দেওয়া যেতে পারে । 


বস্ুন্ধর। £ মাঘ £ ১৩৯১ 








জাত নটর ভাল জানিয় গায়ের পরিবারটি? 
‘নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 

অধিক ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী জাত : 

রতু1? পলমন-৫৭৯? 

আই-আর ৩৬ ইত্যাদি ২৫ ৫৯ ৫০ 
অধিক ফলনশীল মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী 
জাত : 

কুস্তি, শস্থাত্ৰী, ক্ষিতীশ, 

সি-এন-এম ২০ ইত্যাদি ৩০ ৬০ ৬০ 
স্থানীয় উন্নত জাত : 


লাঠিশীল ‘+ ২০ 8° ৪০ 





মাটির প্রকৃতি ও ফসলের বৃদ্ধি বিবেচন| নাইট্রোজেন সার কিন্তু চাপান হিসাবে আপনাকে 
করে অন্ততঃ ছুই দফায় নিয়লিখিত হারে দিতে হবে £-- 





নী হেক্টর প্রতি চাপান সার ( কেজিতে ) 
পাশকাঠি ছাড়ার সময় | থোড় আসার মুখে 
অধিক ফলনশীল স্বল্পলমেয়াদী জাত ৫০ ২৫ 
অধিক ফলনশীল মধ্য ও দীর্ঘ- 
মেয়াদী জাত ৬০ ৩০ 
স্থানীয় উন্নত জাত ৪০ ২০ 





প্রাথমিক সার, কাধকরী পাশকাঠির সংখা। সারের দাম, ফসলের চলতি দাম, চাষের 


বুদ্ধি করে ও অধিক ফলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। 
সময়মত ও পরিমিত সেচ, সার ও রোগ-পোকার 
দমন; দানার সংখ্যা, ওজন ও দানার প্রোটিনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে। 

মন্তব্য 


ব্যবস্থাপনা, শঙস্যরক্ষণ ইত্যাদির উপর বোৰে! 
চাষে সার প্রয়োগজনিত সবোচ্চ লাভ নির্ভর 
করে। সারের মাত্ৰ৷ সুপারিশ করবার সময় 
কুষকের সম্পদ ও ক্ষমতাও বিবেচন| কর! 
দরক'র। সার প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লিখিত 


মাটির প্রকৃতি, জাত ও জলবায়ুর অবস্থ৷, প্রত্যেকটি সূত্ৰই যথেষ্ট গুরুত্পূর্ণ । 
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ক্ৰান্তন নানেহ্র কল্কলীল্ঞ 


শীত খতুর অবসানে গাছে গাছে সবুজ কচি 
পাতার উকিঝুঁকি জানিয়ে দেয় বসন্তের 
আগমন । সেইসঙ্গে কৃষকের চাষের ক্ষেতেও 
আসে গরিবর্তন। প্রাকৃখরিফের চাষের সুরু 
এখন থেকেই। এ মাসে তরাই অঞ্চলে বোন! 
আউশের বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। এই 
অঞ্চলে বোনার উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জত 
আ'ই-ই-টি ১১৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলমন ৫৭৯ 
এবং সি-আর ১২৬-৪২-১ এবং স্থানীয় উন্নত 
জাত ছুল'র ও এম-সি ১৬১৬। বোনার আগে 
বীজ সব সময়েই শোধন করে বোনা দসকার । 
বোরো 

বোরো! ধানের চাষ যার! করেছেন তাদের 
এখন পরিচধার কাজ । ক্ষেতে নিড়ান দিয়ে 
চাপান সার দিন। রোগ পোকার আক্রমণ 
রোধ করার জন্য ক্ষেত নিয়মিত ঘুরে দেখ! 
দরকার । রোগ পোকার আক্রমণ হয়েছে চোখে 
পড়লেই উপযুক্ত ব্যবস্থ| নিতে হবে ৷ 
গম 

গম চাষে এ বছর কৃষকর! যথেষ্ট আগ্রহ 
নিয়েছেন। গমে যদিও ধানের তুলনায় জলের 
পরিমাণ কম লাগে তবু ভাল ফলনের জন্য 


২৮ 


নির্দিষ্ট সময়ে সেচ দেওয়া দরকার ৷ এই সময়ে 
একবার সেচ দিন। সেচ এমনভাবে দিতে হবে 
জমিতে যেন জল না দাড়ায়। জমিতে জল 
বেশী জমলে গাছ হলদে হয়ে যাবে। ভাতে 
গমের ফলন কম হবে। কালবৈশাখীর জলে 
গম যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য গম পাকার সঙ্গে 
সঙ্গে ফসল কেটে মাড়াই করে নিন। ধানের 
খড়ের মত গমের খড় গবাদি পশুর খাছ হিসাবে 
বাবহার করুন। 
পাট 

উত্তরবঙ্গে অল্প বৃষ্টি এলাকায় উচু জমিতে 
এ মাসের শেষ থেকে মিঠে পাট চৈতালী 
( জে-আর-ও ৮৭৮) এবং নিচু জমিতে তেতো 
পাট সোনালী (জে-আর-সি ৩২১) বুন্ুন। 
তিল 

এ মাসে তিল বুুন। তিলের উন্নত জাত 
বি-৬৭ ও বি-১৪। বোনার আগে মুল সার 
হিসাবে একর প্রতি ১০ কেজি করে নাইট্রোজেন, 
ফসফেট ও পটাশ দিন ৷ 
অন্যান্য ফসল 

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে মুগ ও কলাই 
বুহুন। 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের উদ্ভান শাখার 
৫০ বৰ্ষ পৃতিতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে 
১৯৮৪-৮৫ সালের আমের মরন্ুমে রাজ্য আজ- 
উদ্ভান প্রতিযোগিতার আয়োজন কর! হয়। 
এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন 
২৪ পরগণা ( উত্তর ) জেলার মহ: সাদকদ্দিন 
আমেদ। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন মালদ! জেলার 
মহঃ শাহাজাত হোসেন খঁ| ও তৃতীয় স্থান 
অধিকার করেন নদীয়া জেলার সুজিত কুমার 
বিশ্বাস। 





A ; 


মহঃ সাদরুদ্দীন আমেদ 


৩ 








এই তিন বিজয়ীর বিষয়ে এখানে কিছু 
আলোচন! কর। হলে! | প্রথম স্থান অধিকারী 
মোহঃ সাদরুদ্দিন আমেদ ২৪ পরগণা জেলার 
দেগঙ্গার নন্দীপার। গ্রামের একজন কৃষক । 
দশম শ্রেণী পৰ্যন্ত লেখাপড়া করেন। ছোট 
থেকেই চাষের কাজে আগ্রহ। তার মোট 
১৭ একর জমির মধ্যে ১৫ একরে আম বাগান। 
এই বাগানে প্রায় ১৯টি জাতের আমগাছ আছে। 
এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে!) হিমসাগর? জাংড়া। 
বোম্বাই ইত্যাদি । আমবাগানের তিনি নিয়মিত 
যত্ন নেন এবং রোগপোক দমনের যথারীতি 
ব্যবস্থা নেন। তার একটি নার্শারীশ আছে, 
যেখান থেকে স্থানীয় বাজারে চার! বিক্রিও 
করে থাকেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহস্মদ 


২৯ 


+ 
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শাহাজাত হোসেন খঁ|৷৷ মোহঃ হোসেন খা 
কালিয়াচক ব্লকের সৈয়দপুর গ্রামের একজন 
কষক। স্থানীয় স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যস্ত 
পড়াশেন। করেন। পারিবারিক দায়িত্বভার 
এসে পড়ায় অল্প বয়সেই চাষের কাজে নেমে 
পড়েন। চাষ করার সময়ই বুঝতে পারেন যে 
মালদ1 জেলার অর্থকরী ফসল আম। তাই 
ফসল চাষ ছাড়াও চার একর জমিতে আম বাগান 
করেন। উন্নত পদ্ধতিতে যেমন চাষের কাজ 
করতে থাকেন, সেইসঙ্গে আম বাগানের উন্নতির 
দিকেও নজর দেন। তিনি প্রতি বছর শ্রাবণ 
মাসে একবার ও আশ্বিন মাসে একবার বাগানে 
চাষ দেন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আম ভাঙ্গার 
পর গাছে যে সমস্ত পরগ!ছ! থাকে, তা নষ্ট করে 
ফেলেন ৷ গাছ সজীব রাখার জন্য প্রতি বছর 
জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বাগানে রাসায়নিক সার 
ও গোবর সার দেন। একটি. বড় গাছে গোবর 
সার দেন তিন ঝুড়ি, স্থপার ফসফেট তিন কেজি, 
ইউরিয়া চ্ড়ে কেজি ও মিঃ পটাশ আধ কেজি। 
আমগাছে মুকুল আসার আগে পৌঁষ 
মাসের মাঝামাঝি একবার কীটনাশক ওষুধ 
প্রয়োগ করেন। মুকুল আসার পর মুকুল ফুটে 
যাওয়ায় আগে দ্বিতীয়বার এবং আম যখন মটর 
দানার মত হয় তখন তৃতীয়বার বা শেষ বারের 
মত ওষুধ প্রয়োগ করেন। ওষুধ হিসাবে সেভিন 
বা রোগর ব্যবহার করে থাকেন। তার বাগানে 
যেসব আমগাছ রয়েছে তার মধ্যে _ফজলী, 
বোম্বাই, হিমসাগর, ল্যাংড়া, লক্ষণভে!গ ইত্যাদি। 
প্রতি বছয় আনুমানিক ফজলী গাছে এক হাজার, 
হিমলাগর তুই হাজার, ল্যাংড়া! তিন হাজার 





সুজিত কুমার বিশ্বাস 


থেকে চার হাজার, বোম্বাই তিন হাজার, লক্ষণ- 
ভোগ তিন হাজার, এই রকম সব জাতের গাছ 
থেকেই তিনি ভাল ফলন পেয়ে থাকেন। তীর 
মতে আম পরিপক্ক ন! হওয়| পৰ্যন্ত ভাজ! উচিত 
নয়, তাতে গাছের ক্ষতি হয়। তিনি আম বাগান, 
ও চাষের জমি থেকে যা আয় করেন তাতে তার 
১৪ জনের সংসার ভালভাবেই চলে এবং ছেলে- 
মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন। 

তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন নদীয়া 
জেলার ধোপাট্র গ্রামের স্রীন্মুজিত কুমার বিশ্বাস। 
তিনি আই. এ. পাশ। তার আমের বাগান 
তেহট থানার ধোপাহাট মৌজায়। তার 
বাগানে আমগাছের সংখা! ৮৭টি ৷ উল্লেখযোগ্য 
আম হলো! হিমসাগর, লযাংড়।। বোসম্বাই। ফজলী, 
চন্দনকোশ।| ইত্যাদি । বাগান তৈরির জন্তু তিনি 
চার! সংগ্রহ করেছিলেন কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় উদ্যান 
গবেষণা কেন্দ্ৰ থেকে । 


সুবাবুলের গাছ-পাতা পণ্ডখাস্তের যোগ্য 
করে তোলার উপায় 

পশুখাদ্য কুশলীদের মতে পশুদের স্থৰাবুলের 
ডালপালা! বা গাছ-পাত। কাচা ন| খাইয়ে 
ত! যদি কিছুট। শুকিয়ে ব জলে ভিজিয়ে অথব! 
মাটি চাপা দিয়ে রেখে তারপর পশুদের 
খাওয়ানো যায় তাহলে কাচা সুঝ।বুলের 
গাছ-পাতায় যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে, বহু 
পরিমাণে ত! কমিয়ে ফেলা যায়। 

চার থেকে ছয় ঘণ্টা যদি সুবাবুলের পাত! 
কড়! রোদে শুকিয়ে নেওয়| যায় তবে এর বিষাক্ত 
পদার্থ কমে যায়। ন্মুবাবুলের পাত| পশুদের 
খাছ্ে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিলে তাদের শরীরের 


রুমেন ব্যাকটিরীয়! এই খাঞ্ছের সঙ্গে পরিচিত 
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হয়। ফলে খাদ্য সহজেই হজম হুয়। স্মুবাবুলের 
বিষাক্ততা ৭০০ সেন্টিগ্ৰেড উত্তাপেও শোধন 
করে নেওয়া যায়। এই খাছ্যের সঙ্গে পশুদের 
যদি শতকরা! ১ ভাগ ফেরাস সালফেটও, 
খাওয়ানে যায় তাহলেও এর বিষাক্ততা কমানো 
সম্ভব হয়। এই নিয় বিষাক্তত| সম্পন্ন স্ুবাবুল 
চাষের জন্য সুপারিশ কর! হয়। 

মহিষ ও ছাগল যদি মাঠে চরার সময় কাচ! 
স্থবাবুলের পাতা খায় এবং তা যদি তাদের বেশী 
খেতে না দেওয়া হয় তাহলে পশুদের ক্ষতি হয় 
না। এ ছাড়াও মহিষ ও ছাগলের খাছ্ধে 
শতকর! ৩০ ভাগের কম স্থবাবুল মেশানে। 
থাকলে স্বাদের ক্ষতি হয় না। 
(এফ. আই. ইউ) 


ভুুজ্নি ল<ংশ্াল্- 


আমের শোষক পোক! দমন করুন 


আমের শোষক পোক! ধূসর অথবা কালচে ধুসর রংয়ের হয়। দেখতে খুব ছোট ও 
এদের গায়ে অনেক কালে। কালে! চিহ্ন থাকে । এদের বিরক্ত করলে ছটফট করে লাফিয়ে 
বেড়ায়। এই পৌকারাই আমের মুকুলের এবং কচি গুটির রস শুষে খায়; যার ফলে এগুলি 
শুকিয়ে অকালে ঝরে পড়ে । কচি মুকুলের রস শুষে নেওয়ার দরুন আমের ফলন ব্যাহত হয়। 
এই পোক| দমন করতে হলে নীচের লেখা যে কোন একটি ওষুধ মুকুল আসার ঠিক আগে 
একবার ও গুটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার মোট দুইবার স্প্রে করতে হবে । মোটর-চালিত 
বা পদ-চালিত স্ট্রেয়ার ব্যবহার করুন। 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 
১) মোনোক্রোটোফস ৪০% ১৫ মিলি 
২) কার্বারিল ৫০% ২*৫ গ্রাম 
৩) ডাইমিথয়েট ৩০% ১৫ মিলি 
৪) ফসফামিডন ৮৫% ০৫ মিলি 
৫) মিথাইল ডেমিটন ২৫% ২ মিলি 
৬) ফরমোথিয়ন ২৫% ২ মিলি 
৭) ম্যালাধিয়ন ৫০% ২ মিলি 


মনে রাখবেন 
মুকুল ফোট। অবস্থায় স্প্রে কর! উচিত নয়। 


পশ্চিমব্জ কৃষি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক প্রচারিত 
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পতজিক।য় প্রকাশিতৰ) বিষয়বস্তু £ ক্লধি বিষয়ক পরিৰুপ্ভনার তথা, গৰেমণার ফলাফ্ষল সম্বন্ধে জাতব। তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোপ, নাটিক।, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুগ৷ৱিশ, প্রশ্নে! ডর, কুমি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রকঞ্জ-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, রুষ্ধি ঘঞ্ভপ।ত, সেচ ও বিদ্ুতের নাৰহারগত সমস্যা ও সপারিল, শসা ও ফস 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষ কলের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, র্লাথকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত জত্তাৰ-জসুৰিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, অৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংগক্ষগ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উদ্নয়ন, কৃগ্গি!তডিক কুটির ও ক্ষ ৪শিক্জ, প্ৰামীণ অর্থনীতি ও কম, 
মংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ত্ৰেথ৷চিন্ন, আলে ক[চর, (টিজকাজা! ইতা।দি । 


রচনার জনা লক্ম৷নদূলয £ কেবন নিষ্নবর্ণিত ধরগের মৌলিক রচনায় জন! (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
মল্মানদূলা দেওয়া হৰে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(কনিকা) প্ৰবন্ধ £ ৫০ ট।ক।, (গ) সাধারণ কমি বিষয়ক প্রবন্ধ |কৃষি বিষয়ক নাটিক৷ $ 8৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্জ 
ও ছোউগত ॥ 8০ টাকা, (৩) কবিতা (প্ৰকৃতি ও গ্রাম প্ৰাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুমডেগ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে ল্পপ্ট বাংল আঞ্জরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানা (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রে।ড, কঞ্জিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দ্ুইকপি 
পাঠান ৰান্্‌ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হৰে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বস্জরার প্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংল! সনের বৈশাখ থেকে চৈয় পর্যন্ত 
এক বছরের কম সময়ের জন! প্লাহক করা হয় না । ম৷সিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা ২০ গয়সা। অগ্ৰিম 
এককালীন প্রদেয় যাৰ্মিক চাদার হার ৩'০০ টাক! ৷ চাঁদার টাক৷ "রুষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ"-এর নামে লেখ! 
ৱেথাচঙিত (রড পোষ্টাজ অর্ডার অথব। রেখানিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসঙ্গরা, অফসেট প্রেম, 
6২, প্ৰাহাদ্স্‌ রোড, কমলিকাতা-৭০০০৪০-এ গাঠাতে হৰে । 


বিজ্ঞ।পনের হার £ (প্রথম প্ৰচ্জদের জনা এবং অ পৃষ্ঠার কম কোন ৰিজাগন নেওয়া হৰে না) $ প্রচ্ছদ (৪% কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়|৩য় কভার) ; ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ॥ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
ৰাৰ্মিক ঢুক্তিৰদ্ধ বিজ।গনের অগ্রিম প্রদেয় ছোট মূলের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' খারা স্বীকৃল 
এজেগ্সীকে বিজ্ঞাগপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়| হয় । 


৷৷ একটি কৃষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং প্রামীপ সমস) ও উনয়নমূণক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিগস্থী নয়) 
পারের কার্থকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, ৱিধিবদ্ধ/দ্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৰ্যাঙ্চ, সমৰায় 
গর্তিষ্ঠান ইতালি সকলেই এই পরিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিনন এজেণ্ট 2 কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক ৰিক্ৰুমুক৷বা এজে+সা। তালিকাভুক্ত কর। হয় । ১০০ কলির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না । এছেনমীগজিকে ২০ শত৷|(গ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এ্রজেন্সীকে অর্ডার দেওয়৷ 
কপির যোট ম্লোর টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অগ্রিম জাদায় দিতে হয়। 


বসুন্ধর। £ মাঘ ১৩৯১ 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়স্তৱত| সৃষ্টির জন্ত চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে = 
এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব ৷ 
কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্ৰ ও সার বাবহার করে চাষী ভাইয়ের| কৃষি উংপাদনকে বানিয়ে 
তুলুন। 
এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন 
পাবেন। 
"|| ;১। উন্নত ত মানের বীজ ১। জে্টর৷ইণ্টারন্য৷শন|ল৷ফেোৰ্ড ট্রাক্টর 
এটি য় _২। কুবোট।/মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার 
৩1 “সুজল|” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
৮ থলে 
৪| রোগ ও কীটনাশক ওষধ ৪1 টি ও বালিক ‘(বেনাগ্জে৷” স্্ৰেয়ার 
৫। মাটি সংশোধক _“বেনাগ্ৰে৷” পাওয়ার পেডাল থে শার 
৬। বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজির ৬। রা সুইলহে|/সীড্‌ উইডার;সীড, ডীল। 
বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্য লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি : 
| ৭ | বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরল| : 
পাম্প + 
তদুপরি, | 
(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কৰ্পোঞ্নেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখান। 
৷ স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট"'' 
তৈরী হচ্ছে । 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান| স্থাপন করেছে, 
যেখানে যাস্তথিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহাধ আবর্তন থেকে মূল্যবান জৈব 
£ সার উৎপন্ন হচ্ছে। 
বিশদ বিবরণের জুন্য যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েট বেঙ্ছল এয/গ্রে- হঁ৪৷ ঠা 
কপে।রেশন লিঞ্নিটেড ): ৮৯ 3: 


(একটি সরকারী সংস্থ। ) 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল ), কলিকাত|-৭০* *০১ 
টেলিগ্রাম $ এগ্রিনপুট টেলিফোন + ঠৰ 


( রুষি তথ্য সংস্থা! কতক অফসেট গেসে মুদ্ৰিত ও প্রচারিত ) 
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পোকার হাত থৈকে ফসল বাঁচান 
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4 ফান্তনে রবি ফসল ক্ষেতে তৈরী। সেই ফসল ঘরে উঠবে 
ৰ এখন ৷ সেচপ্রাপ্ত জমির এলাকা! বাড়ার ফলে রবি মরস্থমে চাষের 
সারির... এলাকাও আগের তুলনায় অনেকট। বাড়ানো সম্ভব হয়েছে । উন্নত 
শক, 2 চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে রবি মরস্থমে ফলনও এখন অনেক 
বেড়েছে। গত বছরই আলুর রেকর্ড ফলন পাওয়া গেছে। এ বছরও 
আশ! কর! যাচ্ছে আলুর ফলনে রেকর্ড তৈরি হবে। শাক-সবজির 
উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। শীতের সবজির শেষ পর্যায়ে হাটে 
বাজারে এখন তার প্রাচুর্য চোখে পড়ে। 
এর থেকে বল! যায় যে কৃষি উৎপাদন আমাদের বেড়েছে। 
উৎপাদন বাড়। যেমন আনন্দের বিষয়, সেইসঙ্গে কৃষক যাতে সেই 
উত্পাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্য পায় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়| একান্ত 


রি 
Ne প্রয়োজন। না হলে কৃষকের এই অধিক উৎপাদনের ইচ্ছা! এবং 





চেষ্টায় বাধা পড়বে। যেচাষ কৃষক একদিন উৎসাহের সঙ্গে সুরু 
| 22 রি করেছিল তাতে ভাট। পড়বে। এই বিষয়ে তাই চিন্তা ভাবনার 
ৰ |{)| দরকার রয়েছে। 

ৰ, ৫ ) ৰা) রঃ সে সরকার অবশ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ অছেন। এ বছর আলুর 
7 ঠি ভাল ফলন হুয়েছে। আলুর দাম যাতে না কমে যায় সেজন্থা আলু 
Hut, 11/%1 তোলার পরই ত! যাতে হিমঘরে মজুত রাখা হয় সেজন্ত হিমঘরের 
সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা কর! হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হিমঘরের সংখ্য! 
অনেক বাড়ানে। হয়েছে। ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের হিমঘরে আলু 
রাখা নিয়ে নান! সমস্যায় পড়তে হয়। এইসব সমস্য| দূর করার জন্যও 
৷ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! নেওয়া হচ্ছে । তাছাড়! বিপনন ব্যবস্থার 
উন্নতির জন্যও নান! চেষ্টা কর! হচ্ছে। গ্রাম থেকে কৃষক যাতে 
সহজে তার পণ্য শহরে বিক্রির জায়গায় আনতে পারে সেজন্য গ্রাম্য 
॥ সড়ক ব্যবস্থার উন্নতির পরিকল্পন| নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং এ কাজ 
অনেকট! অগ্রসরও হয়েছে। কৃষক তার পণ্যের যাতে উচিত দাম 

পায় সেজন্য নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্য! ক্রমশঃ বাড়ানে! হচ্ছে ৷ 
একসঙ্গে অনেক ফসল উৎপাদন হুলে ত! নষ্ট হওয়ার সম্ভাবন। 
থাকে আর দামও কমে যায়। সেজন্য ফল ও সবজি সংরক্ষণের 
বাবস্থা আরও উন্নত করার চেষ্ট/ কর! হচ্ছে। এইসব পরিকষ্পন। 
কার্যকরী কর! ছাড়াও বিপনন ব্যবস্থার উন্নতির জন্তু আরও কি কর! 


৩ 





যেতে পারে সরকার সে নিয়ে চিন্তা ভাবন। করছেন ৷ 

উচিত মূল্যের কথ| যেমন আমাদের ভাবতে হবে, সেইসজে উৎপাদন গ্রচেষ্টাও অব্যাহত 
রাখতে হবে। রবি ফসল কেটে তোলার পর এবং পাট ব| আউশ ধান চাব করার আগে 
অনেক জমি খালি পড়ে থাকে। এই সময়ে জল্প মেয়াদী ফসল হিসাবে একটি ডালশস্তের চাষ 
করে নেওয়া যেতে পারে । যেমন সেচগ্রাপ্ত এলাকায় গম, আলু এবং সরষের পর চৈতালী 
মুগের চাষ কর! যায়। তাছাড়া সমুদ্রোপকুলবর্তী অঞ্চলে ধান কাটার পরে জমিতে যে রস থাকে 
তার সাহায্যে বিন! সেচে চৈতালী মুগের চাব কর! যায়। পুরে! ফান্তুন মাসই চৈতালী মুগ বোন 
যায় এবং এই সময় বুনলে ফলনও সবচেয়ে ভাল পাওয়। যায়। কৃষক তাতে লাভবান হুবেন ৷ 
উৎপাদন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক যাতে ফসলের প্যায্য দাম পায় সেদিকে যেমন চেষ্টা থাকবে, 
তেমনি ভাল দাম পাওয়ার জন্য ফসলের মানের উন্নতির দিকেও নজর দিতে হবে। 





টা 


পশ্চিমবঙ্গে গর হাৰ 1 পাচ বছয়ের 
(১৯৭৯--৮৩) গড় হিসাবে ৩৮৯*০ হেক্টর 
জমিতে হয়ে থাকে ।... গড় ফলন প্রতি ছেক্টরে 
৫২৪ কেন্ি। এর মধ্যে. ৪৮০5 হেক্টর খযিফ 
খন্দে এবং ২৬২৩৬ ছক এ্াক্-খরিফে চাষ হয়ে 
থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগণ!, পুব মেদিনীপুর ও 
,হাওড়। জেলায় প্রধানত; ফু) ফান্তন মালে মুগ 
চাষের; প্রচলন বেদী । এই লব জায়গায় অ|মন 
ধান কাটার পর জমিয়িল শুকিয়ে এলে শীতের 
শেষে মুগ চাষ সাধারণত হৰি থাকে থাকে। অন্তাস্ত 
জেলায় যেমন ছগলী বৰ্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণ!, 
নদীয়া মুখিদাবাদ ও মালদ!1 জেলায় প্রাকৃ-খরিফে 
ব্বল্পমেয়াদী মুগের চাষ ক্রমশঃ বাড়ছে ও 
কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে) ফান্তন মাস 
থেকে আাবপ মাস পর্যন্ত মুগ বোন! চলে তবে 
কান্তুন মাসের কলন, গ্রর্যচেয়ে বেশী হতে 
দেখ। গেছে। ৭, 


কষিবিদ: কৰি অধিকার, সচিমবগ টি 
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ডালশন্ত উৎপাদনে পাশ্চমবঙ্গ একটি ঘাটতি 
রাজ্য। এই ঘাটতি পূরণে প্রাকৃ-খরিফে মুগের 
চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। 
প্রকৃ-খরিফে মুগের চাষ ডালের এলাক! বাড়াতে 
সাহায্য করবে এবং সামান্য যত্ন নিলে হেক্টর 
প্রতি মুগের ফলন বাড়।লোও খুব অসম্ভব নয়। 
স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাত উদ্ভাবনের ফলে সেচ-. 
সেবিত অঞ্চলে সরযে, গম ও আলুর পর এবং 
পাট, আউশ ও আমন ধান লাগাবার আগে 
একটি ৬০--৭* দিনের সুগের চাষ তুলে নেওয়া 
সম্ভব । সমগ্র রাজ্যের কৃষির অবস্থা পর্যালোচন। 
করে দেখা গেছে প্রাক্-খরিফে মুগ একটি 
লাভজনক চাষ। এই চাষে জমির উর্ধরতাও 
বৃদ্ধি পায়। 

এই নিবন্ধে মুগের ফলন বাড়াতে গেলে যে 
কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া 
প্রয়োজন সেগুলি আলোচন! কর! হুচ্ছে। 


বসুদ্ধৱ| ; ফাক্বমম ; ১৩৯১ 


১। উন্নত মানের বীজ বাবহার করা 

হেক্টর প্রতি মূগের ফলন ছাড়াতে গেলে 
উল্নত জাতের বীজ ব্যবহার কয়| বিশেষ 
গ্রয়োজন। এতে ফলন তে! ভাল হবেই, এছাড়৷ 
রোগও অমেফট। কমবে ৷ বহরমপুরের ডালশন্ত 
ও তৈলবীজ কেন্দু থেকে মুগের কয়েকটি উন্নত 


(১) মুগ বি-১ (সোনালী) 


(২) মুগ বি-১*৫ ( পান্স।) 


(৩) মুগ টি-৪৪ ও | 
টি-৫১ 


(৪) কে-৮৫১ 


(৫) পি-এস ১৬ 


(৬) পন্থ মুগ ২ 


জাত যেমন মুগ বি-১) ৱি-১০৫, টি-৫১ ও টি-৪৪ 
গ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের জন্য সুপারিশ 
কর। স্থয়েছে৷ এছাড়। সম্প্রতি কে-৮৫১৷ 
পি-এস ১৬ ও পন্থ মুগ ২ এই তিনটি পরীক্ষিত 
হ্বয়মেয়্দী মুগের উঠত জাতও পশ্চিমবলে 
ভাল ফল দিয়েছে। বিবরণ নিয়রূপ ।। 


সোনালী রঙের ছোট দান।। ৬০-৬৫ দিলে 
পাকে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৮--৯ কুই্‌ণ্টাল ৷ 
শতকয়৷ ২৭'৬ ভাগ প্রোটিন আছে। 

গাঙ্গেয় উপত্যক| অঞ্চল ও দক্ষিণবঙ্গের উপকূল 
অঞ্চপের উপযোগী। 


সবুজ রঙের বড় দান| ৷ ৫৫--৬০দিনে পাকে । 
হেক্টর প্রতি ফলন ৮-_-১০ কুইণ্টাল। শতকর| 
২৬'৭ ভাগ প্রোটিন আছে। গাঙ্গেয় উপত্যক| 
ও দক্ষিণবঙ্গের উপকূল অঞ্চলের উপযোগী । 


সবুজ জাতির বড় দানা। ৬০--৭৫ দিনে 
পাকে। ফেন্রীর প্রতি ফলন ৮-১ কুইণ্টাল ৷ 
শতকর1 প্রোটিনের ভাগ ২৪। লালমাটি ও 
কাকুরে অঞ্চলের উপযোগী। 


কালচে সবুজ রঙের বড় দানা। ৬০--৬৫ দিনে 
পাকে। হেক্টর প্রীতি গড় ফলন ৮--১* 
কুইন্টাল।, 


সবৃজ রঙের দানা। ৬০--৭*% দিনে পাকে। 
হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৮--১০ কুইণ্টাল । 


সবুজ রঙের দানা ৷ ৬০ দিনে পাকে। হেক্টর 
প্রতি ফলন ৭_৮ কুইন্টাল। গুটি মোটামুটি 
একসঙ্গে পেকে যায়। 





২। সময়মত বীজ বোনা, সঠিক হারে বীজ 
বোম! ও হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখ্যক 
গাছ রাখা 

সময়মত বীজ বেোন| ও সঠিক হারে বীজ 
বুনে হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখ্যক ‘গাছ রাখা, 
এই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখ! দরক|র। ঠিক 
লময়ে বীজ ন! বুনলে ফন অপেক্ষাকৃত কম হয়। 
পরীক্ষ। করে দেখ! গেছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে 
একটি সেচ দিয়ে মুগ বি-১ বুনলে হেক্টর প্রতি 
১০-১২ কুইণ্টাল ভব. ফলন পাওয়৷ ঘায়। 
ভেক্টর প্রতি উপযুক্ত ১-<!ক গাছ রাখতে গেলে 
সঠিক হারে সারিতে 3৬ বোম! দরকার ৷ প্রাক্‌- 
খরিফে মুগ প্রতি ছেক্টরে ৩০-৩৫ কেজি হারে 
সারিতে ২০১৫ সেঃমি; দূরত্বে বুমলে উপযুক্ত 
মংখাক গাছ থাকবে এবং ফলনও ভাল হবে। 
ছিটিয়ে বূনলে প্রতি বর্গনিটারে অন্ততঃ ১০০টি 
গাছ রাখ! দরকার । 
৩। সেচ ও পরিচঘ। 

যুগে সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন হয় ন|। 
বীজ বোনার সময় মাটির অবস্থা বুঝে বীজ 
বোনার আগে একা হালক! সেচ দেওয়| 
দরফার। ফুল আসার সময় একটি হাল্কা! সেচ 
দিলে ভাল ফলন পাওয়! যায়, তবে মাটিতে 
যথেষ্ট রস থাকলে এই :7:5র প্রয়োজন নেই। 

ডালের ক্ষেতে নয! খুব কমই করতে 
দেখ! যায়। কিন্তু _ ভাল পেতে হলে 
আগাছ। পরিষ্কার কর. স্তই দরকার ৷ চার! 
বেরোবার তিন সপ্তাঁ পরে একবার আগাছ! 
পরিষ্কার কর! দরকার 
৪। সার ও জীবাণ সারের ব্যবহার 

মুগ একটি শুটি ৬ তায় ফসল । এর শিকড়ে 


৭ 


বন্ুদ্ধর। ; ফান্তন ; ১৩৯১ 
এক বিশেষ ধরণের ‘রাইজোবিয়াম’ জীবাণু গুটি 
বাধে ও বাতাস থেকে ‘নাইট্ৰোজেন’ সংগ্রহ করে 
গাছকে সরবরাহ করে। সেইজন্য মুগে নাই- 


ট্রোজেন ঘটিত সার বেশী প্রয়োগ করার দরকার 


নেই । তবে যতদিন ন| শিকড়ে রাইজোবিয়াম 
জীবাণু গুটি বীধছে ও কার্যকরী হচ্ছে ততদিম 
সারের চাছিদ। মেটাবার জন্তু মাটির উর্ঘরত। 
ভেদে প্রতি হেক্টরে ১০-১২ কেজি' নাইট্রোজেন 
দিতে হবে। বীজ বোনার আগে মুগের জন্তু 
নির্দিষ্ট জীবাণু সার সংগ্রহ করতে হবে এবং 
নির্দিষ্ট গ্রথায় এ জীবাণু সার বীজের সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে ছবে। যেসব জমিতে মুগের চাষ 
একেবারেই হয়নি লেই জমিতে অবস্থাই জীবাণু 
সার বীজের সঙ্গে প্রয়োগ কর! দরকার ৷ জীবাণু 
সার প্রয়োগে গাছের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ 
কর! যায়। গাছ সবুজ, সতেজ হয় এবং 
একমাস বয়স হলে ১-২টি গাছ শিকড়গুদ্ধ 
তুললে শিকড়ে ছোট ছোট লাল রঙের গুটি 
দেখ! যায়। | 

ফসফেট ঘটিত সার ডালশগ্তে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়। শুধু গাছের চাহিদ| মেটাবার জন্য 
নয় জীবাণুগুলি গুটি বাধার ও কার্যকরী করার 
জন্য ফসফেট ঘটিত সার প্রয়োগ কর! দরকার । 
উর্বরত! ভেদে হেক্টর প্রতি ৪০--৫* কেজি 
ফসফেট দেওয়া একান্ত প্ৰয়োজন ৷ 
৫ ৷ শঠ রক্ষার ব্যবস্থা 

রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষ। 
করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা! প্রথমেই গ্রহণ কর! 
দরকার। যেমন বীজ বোনার আগে বীজ 
শোধন। বীজ অস্কুরোদগম ও চারা অবস্থায় 
রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বোলার 


বনুদ্ধর়। : ফাল্তন ; ১৩৯১ 
আগে বীজ শোধন কর! অত্যন্ত প্রয়োজন। 
বোনার ৭ দিন আগে ১ কিলোগ্রাম বীজে 
১২ গ্রাম খাইরাম ও ১২ গ্রাম ত্রাসিকল ৮০ 
মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিলে চার! অবস্থায় 
রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শাক্ত জন্মায়। 
মুগের প্রধান মারাত্মক রোগ হোল কুটে রোগ । 
এই রোগ জাব পোকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে 
এবং গাছের পাতা হলদে ছিটছিট দাগে পত্নিণত 
হয়। এই রোগ হলে ফলন খুব কমে যায়। 
এই রোগ দমন করতে হলে রোগ সহনশীল 
প্রজাতির চাষ কর! দরকার। যে মাঠে এই 
রোগ দেখ! যায় তার বীজ সংগ্রহ কর! উচিত 
নয়। রোগ দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় 
রোগাক্রাস্ত গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। রোগ 
বহনকারী জাব পোক! দমনের জন্তু মিথাইল 
ডেমিটন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিস্টক্স ব| 
ডাই মিথয়েট ঘটিত ওষুধ যেমন রোগর, প্রতি 
লিটার জলে এক মিলিলিটার মিশিয়ে ছিটাতে 
হবে। এর জগ্ একর প্রতি ২৫০--৩** লিটার 
মি ভ্ৰবণ লাগবে। 

মুগের আরেকটি ক্ষতিকারক রোগ হোল 
বাদামী দাগ ধর! রোগ। সাধারণতঃ পরিণত 
অবস্থায় পাতায় ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখ! 
যায়। অনেক সময় ফলের ওপরও দাগ দেখ! 
যায়। এই দাগ দেখা দিলে তামাঘটিত কপার 


অক্সিক্লোরাইড যেন রাইটক্স ব। কাইটোল!ন 
একর প্রতি ১ কেজি, ২৫০ লিটার জলে গুলে 
১৫ দিন অন্তর অস্ততঃ ছু বার ছিটাতে হবে। 

বিছা বা লেদ। পোকার আক্রমণও মুগের 
ক্ষতি করে। এই পোক! দমনের জন্তু মিথাইল 
প্যারাধিয়ন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিড, প্রতি 
লিটার জলে ১২ মিঃলিঃ পরিমাণ মত মিশিয়ে 
ছিট।তে হবে । এর জন্য মিশা দ্রবণ একর প্রতি 
২৫*--৩০০ লিটার লাগবে। 

রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে 
চার! রোয়ার পরে গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
নিয়মিত মাঠে গিয়ে ওষুধ প্রয়োগ কর| দরকার । 
সব সময়ে মনে রাখতে হবে যেন ওষুধ প্রয়োগ 
প্রয়োজনভিত্তিক হুয়। 


৬। কমন কাটা ও সংরক্ষণ 
ভাল ফলন ও :;ত মানের বীজ পেতে হলে 
উপযুক্ত. সময়ে' মলা কাট! দরকার। মুগে 


অন্ততঃ।১ বার প্লাক! গুটি গাছ থেকে তোলা 
দরকার ৷ জজাত্ববভেদে বোনার ৫০--৬* দিমের 
মধে) প্রথমবার €তালার মত হয়ে যায়। এরপর 
১*১৫ দিলোঁ » মধ্যে শতকরা ৮* ভাগ শু'টিই 
পেকে যায় । মুগ বি-১০৫ ও টি-৪৪ অপেক্ষাকৃত 
একসঙ্গে পাকে। ৬ 

ফসল কাটার পর বীজ সংরক্ষণের দিকেও 
নজর দেওয়! আবশ্যক । 





৬৬ 


স্চ 

পশ্চিমবাংলার বীরভূম, ) পুরুলিয়া, 
মেদিনীপুর ( পশ্চিম ), বর্ধমান, 'গ্রভূতি জেলার 
উচু জমির লাল ও কীকুরে মান্িযতে ধান চাষ 
ভাল হয় ন|। এসব অঞ্চলে খুরিফ মরসুমে 
লাভজনকভ।বে চীনাবাদামের চাষ কর! সম্ভব ৷ 
অন্যান্য ফসল যেমন আউশ ধান, অড়হড়, ভূট। 
ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়েও চীনাবাদামের চাষ কর! 
যায়। এছাড়। সুন্দরবন ও অন্যান্য সমুদ্র 
উপকূলবৰ্তী অঞ্চলে আমন ধান স্কুটার পর উচু 
দে-আশ জমিতে রবি ফসল ছিসারে বিনা সেচে 
চীনাবাদামের চাষ করা যায়, কারণ এসব জমিতে 
তখনও যথেষ্ট রস থাকে। চীনাক্কুদামে শতকর! 
তেলের ভাগ আছে ৪৫ থেকে ৫০ অংশ । তবে 
ঘানিতে 'ভাঙ্গলে ৫ থেকে ৭ ভাগ কম হয়। 
হেক্টর পিছু বাদামের ফলন পাওয়া যায় ১৫ থেকে 
২* কৃইণ্টাল। 
জমি টু 

উচু ও মাঝারি বেলে ফ্লেন্মাশ এবং 
দো-আঁশ মাটি বাদাম চাষের পক্ষে উপযোগী। 





পুক্ললিয়|, বীকুড়া। বীরভূম ও মেদিনীপুরের 
লালমাটি অঞ্চলের ডাঙ্গ! ও অনুৰ্ধর জমিতেও 
ঠিকমত সার দিয়ে বাদাম চাষ করা যায়। কিন্তু 
ভাল ফলনের জন্য এসব অঞ্চলের অগ্ন জমিতে 
পরিমাণ মত চুন দিয়ে বাদাম চাষের উপযোগী 
করে নেওয়া দরকার। মাটিতে চুনের পরিমাণ 
কম থাকলে ফলন ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে । 
জমি তৈরি ও সার দেওয়া 

বাদামের শুঁটি মাটির নীচে বাড়ে, তাই 
সোজান্থজি ও আড়াআড়িভাবে বারে ধারে চাষ 
দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে তৈরি করুন। 
মাটি ঝুরঝুরে ও আলগা হলে বাদামের আকার 
বড় এবং ফলন বেশী হয়। জমি তৈরি করার 
সময় হেক্টর প্রতি ২* থেকে ২৫ গাড়ী পচা 
গোবর সার বা কম্পোষ্ট ভাল করে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিন। শেষ চাষের সময় হেক্টর পিছু 
১০ কেজি নাইট্রোজেন; ৩০ কেজি ফসফেট এবং 
৪? কেজি পটাশ ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল 
করে মিশিয়ে দিন। জমিতে উই পোকার 


বন্থুদ্ধর £ ফান্তুন £ ১৩৯১ 


উপদ্রব থাকলে জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি 
৩০ কেজি অলড্রিন (৫%) ব| হেপ্টাক্লোর (৫%) 
বা ক্লোরডেন (৫%) মিশিয়ে দিন । 
জাত 
জাত হিসেরে বাদামকে ছু ভাগে ভাগ 
করা হয়। . -. 
(ক) খাড়া বা গুচ্ছ জাতীয়। 
(খ) লতানে। ব! ছড়ানে। জাতীয়। 
পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী 
গুচ্ছ জাতের বাদামই ভাল। 
গুচ্ছ জাত 


(১) টি-এম-ভি ২: জলদি জাতের, ৯০ 


থেকে ৯৫ দিনে পাকে । হালকা গোল৷পী ছোট 
দান৷, তেল আছে শতকরা ৫৩ ভাগ ৷ 


(২) টি-এম-ভি ৭ £ খর! সহনশীল ৷ ১০৫ 
দিনে পাকে। মাঝারি দানা। তেল শতকর! 
৪৯ ভাগ। 


(৩) ভ্ে-১১ £ মাঝারি জাতের, ১১*--১১৫ 
দিনে পার্দে। মাঝারি দান] । তেল ৫১% । 

(৪) এ-কে ১২-২৪ £ ১১%--১১৫ দিনে 
পাকে । মাঝারি দান! ৷ তেল শতকর| ৫০ ভাগ। 

(৫) এম্‌-এইচ ২: বেঁটে জাত । মাঝারি 
আকারের দান| ৷ ১১৫--১২৫ দিনে পাকে। 
তেল শতকর| ৫১ ভাগ ৷ 

(৬) ফুলে প্রগতি ( জে-এল ২৪ ) জলদি 
জাত। ১০০--১১* দিনে পাকে ৷ তেল শতকর! 
৫০ ভাগ। খরিফ মরস্থমে চাষের উপযোগী । 
বীজের হার 

হেক্টর প্রতি ১০*--১১০ কেজি ৷ 
বীজ শোধন 


বোনার এক সপ্তাহ আগে খোস! ছাড়ানে। 


প্রতি কেজি নীরোগ ও পুষ্ট বীজে ৩ গ্রাম 
ত্রাসিকল ব। ৪ গ্রাম থাইনাম জাতীয় ওষুধ 
ভালভাবে মিশিয়ে শোধন "নন! 
বোনার সময় 

প্রাক-খরিফ, খরিত : ॥(ব মরস্ুমে বাদামের 
চাষ করা ধায় । তবে প্রাক-খরিফ ও খরিফে 
চাষই প্রধান ৷ খরিফ্কে সাধারণতঃ সেচের দরকার 
হয় না, রবি ও প্রাকৃ-গ্লরিফে দরকার হয়। যে সব 
অঞ্চলে কার্তিকের শেষ থেকে মাঘ মাল পর্যন্ত 
মাটিতে ভাল রস থাকে সেখানে বিন| সেচেও 
চাষ কর! যায়, কিন্তু ফসল তুলতে সময় বেশী 
লাগে। খরিফে বোশেখ থেকে আযাঢ় এবং 
রবিতে কাতিকের শেষ থেকে অস্ত্ৰান এবং প্রাক- 
খরিফে মাঘ--কান্তন বীজ বোনার উপযুক্ত 
সময়। লালমাটি আঁঞ্চলের ভাঙ্গা জমিতে বর্ষা 
সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেষ্ট বীজ বোন! দরকার । 
বীজ বোন! al 

মাটিতে ঠিকম্ণত ‘জে’ এলে প্রতি খুপীতে 
একটি করে শোধ্নন-কর! পুষ্ট বীজ ৫ সে,মি 
(২ ইঞ্চি) গভীরে বুম্থন ৷ গুচ্চ জাতে সারি 
থেকে সারির দূরত্ব হরে ৩ সেঃমি, এবং সারিতে 
বীজ থেকে বীঞ্েন দূরত্ব হবে ১০ সেমি 


0৪ ইঞ্চি)। এম্‌-এট্‌চ ২ জাতের বেলায় সারি 


থেকে সারির দুরহ ১৫ সেঃমি, হবে ৷ 
পরিচঘ1 
বাদামের ফলন অনেকট! নির্ভর করে যথাযথ 
পরিচর্যার উপর। বীজ থেকে কল বের হওয়ার 
ছু সপ্তাহের, মধ্যে. চাঁকা-বিদার সাহায্যে ক্ষেতের 
আগাছ। পরিফার, করুন। দু সপ্তাহ পরে 
দ্বিতীয়বার চকাফি ‘চালান। গাছের সারির 
মাঝের আগাছা হাত নিড়ানির সাহায্যে তুলে 


১০ 


দিন। প্রথম ফুল আস৷র ৩ থেকে ৪ দিনের 
মাথায় গাছের গোড়ায় মাটি টেনে ভেলি বেঁধে 
দিন। মাটি আলগ! থাকলে ফুল ভালভাবে মাটিতে 
চুকতে পারে এবং বাদাম ধরতেও অনেকট। 


বসুন্ধরা! £ ফান্তন £ ১৩৯১ 

সেচ 
খরিফ মরহলুমে ঠিকমত বৃষ্টি হলে সেচের 
দরকার নেই। বৃষ্টি না হলে ২০ থেকে ২৫ দিন 
অন্তর হালক! সেচ দেওয়া দরকার ৷ প্রাক- 





সুবিধা! হয়। এবার সেচের কথায় আসা খরিফে ও রবি মরস্থমে মাটি, বৃষ্টি ও ফলনের 
যাক । অবস্থা! অনুযায়ী ২ থেকে ৪ বার সেচ দিন। 
রোগা £ প্রতিকার 
(১) টিক্‌ক| প্রতি লিটার জলে ২$ গ্রাম জিনেব কম্পাউণ্ড ( যেমন ডাইথেন 
এম-৪৫ ইত্যাদি) ব| ১ গ্রাম ফলটন ( যেমন ডাইফোলেটান 
ইত্যাদি) বা ৭ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্ল|]ইটক্স 
ইত্যাদি ) জলে গুলে ন্গ্রে করুন। 
(২) মরচে রোগ প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম বেনলেট ৫০ বা ব্যাভিষ্টিন গুলে 
গে করুণ । 
(2) ঢলে পড়া রোগ প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসাবে ফলটন ( যথ| ডা? ফোলেটান 
ইত্যাদি) গুলে কেবল আক্রাস্ত জায়গায় গাছের গোড়ার মাটি 
নু ভিজিয়ে স্প্রে করুন। 
aps 
লাল শুয়েপোক! প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার হিসাবে মিথাইল প্যারাথিয়ন 





(যেমন মেটাসিড ৫* ই-সি ইত্যাদি) বা এণ্ডোসালফান ( ষেমন 
থায়োডান ৩৫ ই-সি ইত্যাদি ) গুলে স্প্রে করুন। 


এক হেক্টরে রোগ-পোক| দমনের ওষুধ 
ছেটাতে মোটামুটি ৭৫* লিটার জল লাগে। 


গুচ্ছ জাতের গাছের পাতায় অনেক 
তাড়াতাড়ি হলদে রং ধরে। বীজ বোনার ১১৫ 
থেকে ১২০ দিনের পরে মাঠের ৪ থেকে ৫ জায়গ! 
থেকে কয়েকটি গাছ তুলে যদি দেখ! যায় 
(ক) অল্প চাপে বাদামের খোস| ভেঙ্গে যাচ্ছে, 


১১ 


(খ) খোসার ভেতরে শিরাগুলিতে কালচে রং 
ধরছে; (গ) বীজের উপরকার পাতল! খোসাতে 
রং ধরেছে তাহলে বুঝতে হবে বাদাম তোলার 
সময় হয়েছে। প্রাক-খরিফ ও খরিফ মৱরস্নমের 
চেয়ে রবি মরস্থমে বাদাম পাকতে ৩০ থেকে ৪৫ 
দিন সময় বেশী লাগে। মাটি ভিজে থাকলে গাছ 
টেনে অথব। লাঙ্গল দিয়ে তুলে বাদাম ছাড়িয়ে 
নিন। বাদাম তুলে সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে 
শুকিয়ে নিন। 


সময়মত ও সঠিক পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগ করে 
বোরে। ধানের শস্যরক্ষ। করুন 






দিলি কীটশত্রগুলি বিশেষভাবে বোরো ধানের ক্ষতি করে £-- 


মাজর৷ পোকা--মাঘের শেষ দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। সাধারণতঃ শতকরা! 
পাচটি পাশকাঠি আক্ৰান্ত হলে অথবা ৫০টি গোছে একটি মাজর! পোকার মথ ব| ডিমের গাঁদ। 
দেখা গেলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। ক্ষেতে ৫--৭ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে জল রাখার ব্যবস্থ। 
করে একর প্রতি ৪ কেজি ফোরেট ১০% (থাইমেট ১০ জি) বা ১২ কেজি কার্ধোফুরান ৩% 
(ফুরাডান ৩ জি) প্রয়োগ করুন। তরল ওষুধের মধ্যে ই মি. লি, ফসফোমিডন ৮৫% 
ব। ১ মি. লি. মিথাইল প্যারাখিয়ন ঝ ১২ মি. লি. কুইনালফস ২৫% বা ২ মিলি. 
এপ্ডোসালফান ৩৫% ব| বি. এইচ. সি. ৫০% (জলে গোল) ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে 
মিশিয়ে প্রয়োগ করুম ৷ 

বাদামী শোষক পোকা--ধানে ফুজ আসার সময় থেকে বাদামী শোষক পোকার 
আক্রমণ শুরু হয়। গুছিতে ৬টি পোক| দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। নীচের যে কোন 
একটি ওষুধ গাছের গোড়ার দিকে স্প্রে করুন । প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি. এইচ. সি. ৫০% 
(জলে গেল।) ব| ই মি.লি. ফসফোমিড্বল,৮৫০০ ৰ| ১ মি.লি. মোনোক্রটে।ফস্‌ ৪০% ৰব 
২ মি.লি. মা।লাখিয়ন ৫০% ব্/ ২২ গরম কাধারিল ৫%% স্েধে করুন অথবা বি. এইচ. সি. 
১*% গুঁড়ে। একর প্রতি ১২ কেজি ব| সেভিন ৫% বা! ফলিডল ২% একর প্রতি ১০ কেজি 
হারে প্রয়োগ করুন। 

গান্ধী পোকা), লেদ1 বা শীষ কাটা লেদ। পোকার আক্রমণ হলে ১০ শতাংশ 
বি. এইচ. সি. গুড়ে। একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে 
ভালভাবে ছড়ান ৷ 






















ট্রে ড/রত-জামন সার প্রশিক্ষণ প্ৰকণ্প 
(হিন্দুস্থান ফাৰ্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড ) 
১২বি, রাসেল ষ্ট্ৰীট, কলিকাত|-৭%%%৭১, ফোন ; ২১-২৬৩২-৩৪ 


কষি ছড়া 
অমলেম্ছু সরকার 


উচ্ছে বিঙ্গে লাউ কুমড়ো 
নান! রকম শাক 

কৃষক সুখে থাক। 
বাহারী বীট গাজর 

মূলে! বেগুন পালং পাত৷! 
সবার কাড়ে নজর। 

সার! বছর, ধারাবাহিক 
সবজি যেথ| হয়। 
আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ 
সবার উপর রয়। 


(পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকারের উদ্যান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে 
রচিত ) 


[৯৯২৯-১৯-৭৩ 


॥ গ্রাহকদের প্রতি আবেদন ॥ 


“বস্তন্ধর!” মাসিক পত্রিকার ১৩৯১ সালের উদার মেয়াদ যাঁদের শেষ 
হয়ে যাচ্ছে ব| গেছে, নতুন বছরের জন্য চীদ| পাঠিয়ে তাদের গ্রাহক হতে 
অন্থরোধ কর! হচ্ছে। বাধিক চাদার টাকা পোর্টাল অর্ডারে ব| ব্যাঙ্ক ডাফ টে 
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, মহাকরণ, কলিকাতায় পাঠাতে হবে ৷ 


প্রধান সম্পাদক 











সি 





উন্নত প্রথায় চাষ করে প্রতি একরে 
_১*--১২ কুইন্টাল পাট পাওয়| যায়। পশ্চিম 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক কৃষকই এরকম 
ফলন পাচ্ছেন। পাটের চাষ সময় মত করতে 
পারলে দ্বিতীয় ফসল তে! নেয়া যায়; স্থুযোগ 
স্থবিধা থাকলে আরও একটি ফসল পাওয়৷ 
যায়। 

প্রায় সব রকম জমিতে পাট চাষ কর! 
যায়। সব জাতের দে-আশ বিশেষতঃ পলি 
দে।-আশ মাটিই ভাল । তেতো! বা বগী কোনও 
_ পাটই চার! অবস্থায় মাটিতে জল দাড়ানো সহঃ 
করতে পারে ন।। কিন্তু একটু বড় হলে তেতে| 
পাট কিছুট। দাড়ানে৷ জল সহ৷ করতে পারে, বগী 
পাট ত! পারে না। বগী পাটের জন্য জল জমে 
ন| এমন জমি বেছে নিন। 


১৪ 


মাটির অয্নত্ব বেশী থাকলে পাট ভাল হয় 
ন, রোগের প্রকোপও, বিশেষ করে ডট! পচা 
বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে । অম্নত্থ কমিয়ে সার 


দিলে ফলন ভাল পাওয়। যায়। উত্তরবঙ্গের 
বেশীর ভাগ জমি অম্ন। অন্তান্ত জায়গাতেও 
জমির অয্নত্ব বেশী থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে 


জমিতে চুন, ডলোমাইট, ( বেসিক স্যাগের ) 
গুড়ে! বা চকল্গাজ দিয়ে চাষ করুন? সঠিক 
মাত্রা জানার জন্য মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিন) 
মাটি পরীক্ষ| করানে। সম্ভব নাহলে অল্প জমির 
এটেল মাটিতে একর প্রতি ১২ টন, দো-আশ 
মাটিতে ১ টন এবং বেলে মাটিতে ই টন চুন 
দিন। চুন দিয়ে জমি ভালভাবে চষে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন দিলে এক মাসের 
মধ্যে বীজ বুনবেন ন! ব| সার দেবেন না ৷ 
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উন্নত জাতের পাট 
১) তিতা পাট জমি বোনায় লময় 
সোনালী (জে-আয়-লি ৩২১) নীচু ফাগুন থেকে চৈত্রের মাবামাথি 
সবুজ লোন! (জে-আর-লি ২১২) মাৰায়ি, চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে 
উচু বৈশাখের মাঝামাঝি 
প্যামলী (জে-আর-লি ৭৪৪৭) মাঝারি-উঁচু চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের 
মাঝামাঝি = 
২) বনী (মিঠ1) পাট 
চৈতালী (ভে-আর-ও ৮৭৮) মাবারি-উচু ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্রের 
জল দাড়ায় না মাঝামাঝি 
বাসুদেব (জে-আর-ও ৭৮৩৫) মাঝারি-উচু চৈত্র, বৈণাখ ও জৈ্যৈষ্ঠের 
প্রথমদিক 
বৈশাখী (জে-আর-ও ৬৩২) মাঝারি-উচু বৈশাখ 
নবীন (জে-আর-ও ৫২৪) মাঝারি-উচু চৈত্র ও বৈশাখ 





নিদিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে অসময়ে ফুল আসতে পারে এবং ফলন কম ছবে। 


জমি তৈরি 

পাটের বীজ আকারে খুব ছোট। সেৱন্ত 
জমির মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে তৈরি কর! 
দরকার । জমি থেকে আগের ফসলের শিকড় 
ব| ডাট! ইতাদি পরিষ্কার করে বেছে ফেলে 
দরকার মত ৪ থেকে ৬ বার আড়াআড়িভাবে 
লাঙ্গল ও মই দিয়ে জমির মাটি গুড়ো করে 
নিন। এতে বীজের অস্কুরোদগম সহজ হবে, 
ছোট চ।রাগুলিও সহজে বেড়ে উঠবে। 


বীজ শোধন 


প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম অর্গানে! 
ম।রকিউরাল কম্পাউণ্ড ব| ২ গ্রাম ব্যাভিষ্ঠিন- 
৫*% দিয়ে শোধন করে নিন। শোধিত বীজে 
চার! ধস! রোগের প্রকোপ কম হুবে। 


১৫ 


বীজের হার 

বীজের অস্থুরোদগম ক্ষমত| কমপক্ষে শতকর! 
৮০ ভাগ থাক! উচিত ৷ প্রতি একরে তেতো পাট 
সারিতে বুনলে বীজ লাগে ২২ কেজি ও ছিটিয়ে 
বুনলে ৩ কেজি এবং মিঠে পাট সারিতে বুনলে 
লাগে ১২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ২ কেজি ৷ 
সারিতে বীজ বোনা 

বীজ বোন! যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট 
বুম্ুন ৷ এতে বীজ কম লাগে, নিড়ান দেয়! 
সহজ হয়, ভালভাবে ওষুধ দেওয়া যায়; কলন 
বেশী হয় অথচ খরচ কমে। পাটের সারি থেকে 
সারির দূরত্ব ২*+--২২'৫ সেমি ( ৮--৯ ইঞ্চি) 
হওয়া উচিত। সারির মধ্যে দুটি গাছের দুরত্ব 
৫--৬ সেমি (২--২২ ইঞ্চি) এর বেশী যেন 
না! হয়। 


পি 


রা 
লি কু 


owls “সঞ্চিত ৪ 


বন্ধদ্ধর! ; ফান্তুন ; ১৩৯১ 


সেচ 

যেখানে সেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে বৃষ্টির 
জন্য অপেক্ষা না করে সেচের সাহাযো সময় মত 
পাট বুন্ছন। যাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফসলও 
সময় মত চাষ করতে পারেন। তাছাড়া! সময় 
মত পাট বুনলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। বোনার 
পর এবং বর্ষা সুরু হবার আগে পৰ্যন্ত ১৫--১৮ 
দিন অন্তর প্রয়োজন মত ২--৩ বার সেচ দিলে 
ভাল হয়। 


সার দেওয়া 


পাট চাষে মাটি পরীক্ষা না করে সার 
দেওয়ার কোন ঢালাও সুপারিশ করা শক্ত। 
তবে মোটামুটিভাবে তেতে| পাটে একর পিছু 
১৫--২৫ কেজি ও মিঠে পাটে একর পিছু 
১০১৮ কেজি নাইট্রোজেন ফলনের পক্ষে 
ভাল। ফসফেট ও পটাশের পরিমাণ হৰে 
নাইট্রেঃজেনের অর্ধেক । সম্ভব হলে একর প্রতি 
২ টন জৈব সার জমি তৈরীর সময় দিলে ভাল 


. ফলন পাওয়। যায়। মোট রাসায়নিক সারের 


সবটুকু ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরির সময় 
দিন। চার| বেরুনোর ৩--৪ সপ্তাহ ( প্রথম 
নিড়ানির পর ) পরে নাইট্রোজেন সারের অৰ্ধেক 


_ এবং বাকী অর্ধেক দেড় মাস পরে চাপান সার 


হিসেবে দিন। জমির মাটি হালকা অথবা 
অগ্রবর বেলে দে|-আশ হলে মোট নাইট্রোজেন 
সারের তিন ভাগের প্রথম ভাগ বোনার আগে 
শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ভাগ বোনার এক মাস 
পরে ও তৃতীয় ভাগ ঝেনার দেড় মাস পরে 
দিলে ফলন ভাল হয়। যে জমিতে গম-পাট, 
ধান-পাট, গম-ধান-পাট, পাট-ধান-আলু 


 ইতাদি শস্ত পর্যায়ে চাষ হয় এবং যে জমিতে 





পাটের আগে সবজির বা আলুর চাষ হয়, 
সেখানে আগের ফসলে যথাযথ পরিমাগ ফসফেট 
দেওয়া থাকলে পাটের জন্য ফসফেট দরকার 
নাও হতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে নাইট্রোজেন 
চাপান সার হিসেবে দিলে চলে। 

চাপান সার হিসাবে ইউরিয়া মাটিতে দেয়ার 
বদলে জলে গুলে স্গ্রেয়ারের সাহায্যে পাতায় 
স্প্রে করে প্রয়োগ কর! যায় এবং তাতে কম 
পরিমাণ মার লাগে। তবে, উপযুক্ত ফলন 
পেতে ইউরিয়! সার দুবার ষল্প্রে করতেই হবে। 
বোনার ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রথম বার 
এবং এর পরে আবার ১* (থকে ১৫ দিনের 
মধ্যে দ্বিতীয় বার ২ শতাংশ ইউরিয়! প্রবণ 
(প্রতি লিটার জলে ১* গ্রাম ইউযিয়| ) পাট 
গাছের গাতায় ভালভাবে স্প্রে করুন। প্রতি 
একরে স্স্রে করার জন্য ২৫০--৩০* লিটার জল 
লাগে। 

বোনার সময় থেকে ৩৫ থেকে ৬০ দিতনর 


১৬ 
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মধ্যে উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্প্রের কাজ 
অবশ্যই শেষ করতে হবে। এর আগে ব| পরে 
দিলে ততটা! সুফল পাওয়া যায় না। প্রয়োজন 
হলে ইউরিয়| গোল! জলের সাথে রোগ ও কীট- 
নাশক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে কর| চলে, এতে খরচ 
কম হয়। 
পরিচর্যা 

পাটের ভাল ফলন পেতে হলে সময় মত 
নিড়েন দিন। আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার 
করে মাটি আলগা রাখলে পাট তাড়াতাড়ি 
বাড়ে। চার! ৭ থেকে ১০ সে,মি (৩ থেকে 
৪ ইঞ্চি) মত লম্বা হলে সারির উপর দিয়ে 
আড়া আড়িভাবে সরু বিদে চালিয়ে এবং ছু সারির 
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মাঝে চাক! নিড়ানি চালিয়ে আগাছ| মেরে 
মাটি আলগা করে দিন। এর পরেই একবার 
হাত নিড়ানি দিয়ে জমি ভালভাবে পরিষ্কার 
করুন এবং বাড়তি চার! তুলে ফেলুন ৷ আগাছার 
উপদ্রব বুঝে পরে আরও ২--৩ বার চাক! 
নিডানি চালান। চারার উচ্চত| ১৪--১৫ সেঃমি 
( ৬ ইঞ্চি ) হলে দ্বিতীয় বার বাড়তি চার! তুলে 
ফেলুন ৷ যাতে সারিতে বোনা পাটে ছুটি চারার 
মধ্যে দূরত্ব থাকে ৫--৬ সেমি (২--২২ ইঞ্চি) 
এবং ছিটিয়ে বোনা পাটের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব 
থাকে ১০ সে,মি (৪ ইঞ্চি )। ছিটিয়ে বোনা 
পাটের ক্ষেত্রে অনুরূপ সময়ে নিড়ানি দিয়ে মাটি 
আলগা! এবং আগাছ। পরিক্ষার করতে হবে। 
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চৈত্র মাসে কৃষকের করণীয় 


এখন রবি মরম্থমের শেষ সময় ! 
খরিফের চাষ সুরু হচ্ছে। 
পাট 

এ মাসেই অধিকাংশ জাতের পাট বোনার 
উপযুক্ত সময়। কোন সময়ে কোন জাতের পাট 
বুনবেন তা জাত ও জমির অবস্থান অনুযায়ী ঠিক 
করে নিন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে 
অসময়ে ফুল এসে যেতে পায়ে। তাই বিভিন্ন 
সময়ে বুনবার জন্তু ন্থপারিশ করা জাতগুলি 


প্রাকৃ- 


সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিন। অতিবৃষ্টির এলাকায় 
চৈতালী (জে-আর-ও ৮৭৮) জাতের পাট 
বুনবেন ন|। 

আউশ 


ফান্ধনে বোনা আউশের পরিচর্য। করুন ও 
নিড়েন দিয়ে নাইট্রোজেন চাপান সার 
দিন । 


মুগ 


এ মাসেও মুগ বোন! যাঁয়। মুগের উন্নত 


জাত--মুগ-বি ১, বি-৯০৫) টি-৪৪ এবং টি-৫১। 
লাল ও কীকুরে মাটিতে টি-৪৪ জাতের ফলন 
ভাল পাওয়া যায়। বোনার আগে বীজ শোধন 
করে নিন। 


গম 


গম পেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে নিন। 
কাটতে দেরী হলে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। 
আগামী মরম্থুমে যাতে সময় মত বুনতে পারেন 
সেজন্য নিজের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেই 
রাখুন ৷ 


অন্যান্য ফসল 


তিল ও চীনাবাদামের ক্ষেতের এখন পরিচর্ধ। 
করুন। আখ ও সবজি ক্ষেতে সেচ দিন এবং 
প্রয়োজনমত রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। 
আনারসের ক্ষেতে পরিমাণ মত সার দিন এবং 
অন্যান্য ফল বাগানের পরিচর্ধ| করুন। 


১৮ 









প্রাণ 


নদী, নাল। ও পাহাড়ে ঘের! থাইল্যাণ্ডের 
গ্রামে গেলে পশ্চিমবঙ্গেরই কোন গ্রামে গেছি 
বলে মনে হয়। ধানই এ দেশের প্রধান 
ফসল--দেশের সর্ষমোট ৫১৪ লক্ষ হেক্টর জমির 
মধ্যে প্রায় ১১৪ লক্ষ হেক্টর জমি শুধু ধানই 
অধিকার করে আছে। থাইল্যাণ্ড সার| বিশ্বের 
প্রায় ৬৬ শতাংশ ধানের জমির অধিকারী । 
চালের গড় ফলন অবশ্য বেশী নয়_ হেক্টর প্রতি 
১'৯৫ টন ( ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী )। 

শরতের এক রৌদ্রতপ্ত দুপুরে থাইল্যাণ্ডের 








কীটতং৮ ন্‌ ধান্য গবেষণ| কেন, চ'চড়া। 


৷ একা শ্গাঙ্কমাধরমান্য 


ডঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় 


ছেছেরাং সাও প্রদেশের ছ' নম্বর গ্রামের কৃষক 
রমণী শ্রীমতি জামলিয়াং গোমলের সঙ্গে ধান চাষ 
নিয়ে কথ! হচ্ছিল দোভাষীর মাধ্যমে । ব্যাঙ, 
প্রেকং জেলাতুক্ত গ্রামটির অবস্থিতি ব্যাঙ্কক সহর 
থেকে প্রায় ৯* কিলোমিটার দুরে । উন্নততর, 
পদ্ধতির সাহায্যে ধান চাষের ব্যাপারে অগ্রনী 
এই প্রদেশে আমন এবং বোরো! বা আউশ. 
ধানের মোট জমির পরিমাণ দু’ লক্ষ হেক্টর । 
এখানকার অধিকাংশ চাঁষীরই ছোট হস্তচালিত 
ট্রাক্টর আছে। চাষীরা জমিতে অধিক পরিমাণে 


১৯ 


বসুন্ধরৱ| £ ফাল্গুন £ ১৩৯১ 


সারের বাবহারও করে থাকে । ধান চাষ সম্বন্ধে 
ভাল করে জানার জন্তা যেসব বিষয় নিয়ে 
আলোচন! করা হয়__ সে সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ 
কর! হলে ৷ 

শ্রীমতি জামলিয়াংকে প্রশ্ন করেছিলাম তার 
মোট জমির পরিমাণ কত? 

প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম ওর মোট 
জমির পরিমাণ ৩'৬৮ হেক্টর। এই জমিতে 
তিনি প্ৰধানতঃ ধানের চাষই করেন। 

প্রশ্ন করলাম-_ আপনি কি ফি জাতের ধান 
চাষ করে থাকেন? 

শ্রীমতি জামলিয়।ং-এর উত্তর, তিনি আর- 
ডি-২০, আর-ডি-২৩, আর-ডি-২৫+ আর-ডি-২১ 
প্রভৃতি জাতের ধান চ|ষ করেছেন। 

শ্রীমতি জ/মলিয়।ংকে জিজ্ঞ।স। করলাম 
আমাদের সামনে যে ধান দেখতে পাচ্ছি, এই 
ধানের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জানাবেন কি? 
আপনি বোধ হয় জানেন যে আজ আমরা এই 
ধান দেখতেই এসেছি ৷ 

তিনি জানালেন__ আপনার! ধানের যে 
প্রদর্শনী ক্ষেত দেখতে এসেছেন তাতে 
আর-ডি-২০ জ!তের ধান আছে। এর বংশ 
পরিচয় দিতে গেলে বলা যায় যে আর-ডি-১ 
এবং আহই-আর ৬৬১ এর সংমিশ্রণে এই জাতের 
সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রদর্শন ক্ষেত্রের মোট 
আয়তন ১০ রাই ব| ১৬ হেক্টর। চাষ পদ্ধতি 
সম্বন্ধে জানালেন যে প্রথমে জমিতে লাঙল দিয়ে 
ও [বদ। চালিয়ে কাদ। করেছিলেন। পরে আবার 
ব্দ। ব। মই দিয়ে জমি সমান করে আগাছ। 
বেছে ফেলেন। এর পরে জমির অতিরিক্ত 
জল বের করে দেন। পরে পাম্পের সাহাষে৷ 


০ 


নতুন জল ঢোক|ন এবং ১* সেন্টিমিটার (৪ ইঞ্চি) 
গভীরতায় এই জল রেখে দেন। আর-ডিি-২০ 
জাতের বীজ দু’ দিন জলে ভিজিয়ে রেখে এসং 
দু’ দিন জারিয়ে রেখে বীজের কল বেরিয়ে গেলে 
তখন এ জমিতে জলের মধ্যে বীজ ছিটিয়ে বুনে 
দেন। এক রাত্রি এভাবে বীজ জলের মধ্যে 
রাখার পরদিন সকালে জল বের করে দেন এবং 
এইভাবে ১০--১৫ দিনের জন্য অস্কুরিত বীজ 
মাঠে রেখে দেন। এর পরে জল ঢুকিয়ে জলের 
মাত্রা আন্তে আস্তে বাড়িয়ে প্রায় ১০ সেন্টিমিটার 
গভীর করে রাখেন। 

প্রশ্ন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম 
ন|--আপনি কি হারে বীজ ছিটিয়ে ফেলেছেন ? 

প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম যে, হেক্টর 
প্রতি জমিতে ১২৫ কেজি বীজ ফেলেছেন। 

আবার প্রশ্নের অবতারণ করতেহ'ল-_সার 
৪ কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে। প্রশ্নের 
উত্তরে জানতে পারলাম, যখন চারার বয়স 
২০ দিন তখন প্রতি বস্তা এামোফসের (৫০ 
কেজি) সঙ্গে ১ কেজি ২, ৪-ডি মিশিয়ে 
প্রতি ২ রাই (০৩২ হেক্টর) জমিতে 
বাবহার কর! হয়েছিল। চারার বয়স 
যখন ১০ দিন তখন চিরুণী পোক! ব| থিপ্স 
লেগেছিল এবং এউ পোক। দমনের জন্মা 
কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেপ্টেম্বর 
মাসের মাঝামাঝি সময়ে লেগেছিল ল্যাদ। পোকা! 
সবুজ শ্যাম! পোক! এবং বাদামী শোষক পোকা ৷ 
এই সব কীটশক্রদের দমন কর|র জন দ্বিতীয়বার 
কীটনাশক বাবহার করার প্রয়োজন হয়েছিল 
এবং এর ঠিক পরেই ১০ কেজি হারে এামোৌফস 
দিয়েছিলাম । এর পরে তৃতীয়বার এামোনিয়াম 





স৷লফেট দিয়েছিল।ম অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি 
সময়ে ১* কেজি হারে। ধানের জমিতে 
মাঝে মাঝে ঝলসা রোগ বা ব্লাষ্ট লাগে এবং এই 
রোগ দমনের জন্য ব্লাস্টিসিডিন স্প্রে করে থাকি। 

আমি ১৯৮৪ সালের ১৮ই অক্টোবর শ্রীমতি 
জামলিয়াংএর ক্ষেত পরিদর্শন করেছিল/ম । তখন 
ধানের শিষ বেরিয়ে গেছে । উন্নত শীষের সবুজ 
ঘন ধান অধিক ফলনের ইঙ্গিত বহন করে। 
আমি শ্রীমতি জামলিয়।ংএর কাছে শেষ প্রশ্ন 
রেখেছিলাম-_ আপনি কবে পর্যন্ত ধান কাটবেন 
এবং কত ফলন আপনি আশ! করেন? 

স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত শ্রীমতি জামলিয়াং 


উত্তর দিলেন--গত বছর আমি ৩'৬৮ হেক্টর 
জমি থেকে উনিশ হাজার কেজিরও কিছু বেশী 
ধান পেয়েছিলাম অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ফলন 
হয়েছিল ৫'১৬টন। এবছর আশ! করছি 
হেক্টর প্রতি ৬ টন ধান পাব। সব কিছু 
ঠিকমত চললে আশ! করি নভেম্বর মাসের শেষ 
সপ্তাহে ধান কাট! হবে। 

শ্রীমতি জামলিয়াংকে ধন্তবদ জানিযে 
গাড়িতে ওঠার আগে আর একবার ঘন সবুজ ও 
স্মুপুষ্ট ধানের দিকে তাকাল।ম। আমারও ক্ষেত 
দেখে মনে হয়েছিল ৬ টন ধান প1ওয়! মোটেই 
অস্বাভাবিক নয়। 


গত কয়েক বছরে ধানের বেশ কয়েকট। 
অধিক ফলনশীল জাত আবিষ্কৃত হয়েছে । উন্নত 
পদ্ধতিতে এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান 


চাষ করে ফলন (যে অনেক বাড়ানো যায় 
রাজের অধিকাংশ কৃষকই সে বিষয়ে একমত । 
তাছাড়া সময়মত এইসব জ'তের ধানের চাষ 
সুরু করলে পরবর্তী ফসল চাষের জন্যও যথেষ্ট 
সময় পায়। যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের 
মাটি, অ।বহাওয়।, জমির অবস্থান বিভিন্ন রকম। 
সব জাতের ধান সব জায়গায় ভাল হবে না। 
সেজগ্ প্র।কৃতিক আবহাওয়।, জমির অবস্থান, 
সেচের সুযোগ সুবিধ। অনুয|য়ী উপযুক্ত জাতের 
পান বেছে (নিতে ইবে। ভাল ফলনের জন্য 
জমির উপযোগী উপযুক্ত প।নটি বেছে নেওয়। 
এপ দরকার । 


২২ 





কোথায় কি জাতের ধান চাষ করা যাবে 
সে সম্বন্ধে এখানে আলোচন। কর! হলে! ৷ 

(১) খরা প্রবণ কাকুরে মাটি অঞ্চল---এই 
অঞ্চলের মধ্যে পড়ে পুরুলিয়ার সমগ্র অঞ্চল । 
তাছাড়। বাঁকুড়া জেল! এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান 
ও বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল । 

এই অঞ্চলের উপযোগী অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান হলে৷ আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ 
(রসি), পলমন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬-৪২-১ 
এবং স্থানীয় জাত ছুলার। এই জাতগুলি 
বোনা ও রোয়ার উপযোগী ৷ তবে যারা রোয। 
করে বুনতে চান তাদের রোয়ার উপযোগী ধান 
হলে! রতু|, সি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী ) এবং ২৫, 
আই-ই-টি ১২৩৩ ও ৭০৯৭ ( ক্ষিতীশ ) এবং 
আই-আর ৩৬। 


২। পলিমাটি অঞ্চল--পলিমাটি অঞ্চলের 
মধ্যে পড়ে মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া, 
২৪ পরগণ!|, হাওড়া; হুগলী, পশ্চিম দিনাজপুর 
( ইসলামপুর মহকুম৷ বাদে ) এবং বীরভূম, 
বৰ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চল ৷ 

এই অঞ্চলে বোনা ও রোয়ার উপযোগী 
পানের জাত হলে| পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, 
সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ২২৩৩ ও 
আই-আর ৩৬ ৷ স্থানীয় জাত হলে! দুলার এবং 
এন-সি ১৬২৬ । _ 

ধার। ধান রোয়। করে বুনবেন, তাদের জন্য 
উপযোগী জাত হলে! রত্ন, সি-এন-এম ৬ 
(লক্ষ্মী ), আই-ই-টি ১৪৪৭ ( রসি ) ও ৪০৯৪ 
( ক্ষিতীশ )। 


বসুন্ধর| ; ফাল্গুন £ ১৩৯১ 


৩। তর।ই অঞ্চল--এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে 


কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দাজিলিং জেলার 
শিলিগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর 
মহকুম| ৷ কেবল বোনার উপযোগী জাত হলে! 
আই-ই-টি ১৪৪৭ (রসি) ও ২২৩৩, পলমন ৫৭৯ 
এবং সি-আর ১২৬-৪২-১। স্থানীয় জাত 
হিসাবে ব্যবহার করতে পার! যায়--দুলার ও 
এন-সি ১৬২৬। 

আউশ মৱরস্লমে উঁচু « মাঝারি অবস্থানের 
যে কোন দে| আশ জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। 
যদিও অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির উপর নির্ভর 
করে আউশ ধানের চাষ কর! হয়ঃ তবু জমিতে 
সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থ। থাকলে ফসলের 
ভাল ফলন হয়৷ 





SERED a 


১০ 


+ aft TP 





কি 


দান! জাতীয় খাছ্যশস্তের মধ্যে ভুট্টার 
উৎপাদন অন্যান্য ফসলের তুলনায় যথেষ্ট বেশী। 
বছরের যে কোন সময়েই খর৷ প্রবণ, পাহাড়ী 


এবং সমতল অঞ্চলে এর চাষ কর! 
যায়। 
জমি ও মাটি 


বিভিন্ন রকমের জমি ও মাটিতে ভূট্রার চাষ 
সম্ভব হলেও উঁচু, ভাল জল নিকাশের ব্যবস্থা যুক্ত 
ও জল ধারণক্ষম দো-আশ বা! বালি দো-আশ 
অল্প অম্নভাবাপন্ন মাটি সবচেয়ে উপযোগী ৷ 





জাত 

উচ্চ ফলনশীল সংকর (Hybrid) ও যৌগিক 
ভুট্টার চাষ বিশেষ লাভজ্ঞনক। কিন্তু সংকর 
ভুট্টার চাষে প্রতি বছর নতুন বীজ সংগ্রহ করে 
লাগাতে হবে। কৃষক তার নিজের ক্ষেত থেকে 
বীজ সংগ্রহ করে লাগাতে পারবেন ন!, লাগালেও 
ভাল ফলন পাবেন না। যৌগিক ভুট্টার ক্ষেতে 
কৃষক তার নিজের ক্ষেতের ফসল থেকে বীজ নিয়ে 
লাগাতে পারবেন। তবে ৩বছর এইভাবে 
চাষ করার পরে নতুন বীজ সংগ্রহ করে 
লাগাতে হবে। 


এলাক। লাগানোর জাত কতদিনে একর প্ৰতি 
সময় পাকে ফলন / কুইণ্টাল 
পাহাড়ী প্রাক-খরিফ ংকর ; ভি-এল ৫৪, ১৩০--১৩৫ ১৯-_২০ 
হিম-১২৩ 
যৌগিক £ বিজয়,কিযাণ ও ১২০--১৩৫ ১৯--২* 
নবীন 
খরা! খরিফ যৌগিক : দিয়ার| ও ৭৫---৮০% ১৩--১৫ 


র।জেন্দ্ৰমক|!-১ 





২৪ 














বন্থদ্ধর। £ ফাল্গুন £ ১৩৯১ 
এলাকা লাগানোর উপযুক্ত কতদিনে একর প্রতি 
সময় জাত পাকে ফলন 
সমতল খরিফ সংকর £ গঙ্গ!-৫, সফেদ-২ ও ১০০--১১০ ১৮-২০ 
ডেকান-১০১ 
যৌগিক £ জহর; কিষাণ ও বিজয় ১০০-১১০ ১৮--২০ 
বোনার সময় ও বীজের হার (৮-১০ ইঞ্চি) পরিসর জায়গ! পরিফার করে 


পাহাড়ী এলাকায় মার্চ মাসের প্রথম থেকে 
দ্বিতীয় সপ্তাহ বোনার উপযুক্ত সময়। এতে 
বহু ফসলী চাষ কর! সম্ভব । অপেক্ষাকৃত কম 
উচ্চতায় এর আগেও বোনা চলে। বেশী উচ্চ 
এলাকার জমিতে আরও দেরীতে বোন! দরকার । 
বোনার সময় কিছুট। তাপমাত্রা বা শৈতোর 
উপর নির্ভর করে। সমতল এলাকার খরা প্রবণ 
অঞ্চলে খরিফ মরম্ুমে জুন মাসের মাঝামাঝি 
থেকে বোনার উপযুক্ত সময়। 

একর প্রতি ৮--১* কেজি নীরোগ, পুষ্ট ও 
শতকরা ৯০ ভাগ অস্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন 
বীজের প্রয়োজন ৷ 
বীজ শোধন 

পাতা ধসা, ডাট্ট। পচ! প্রভৃতি বীজ ও 
মৃত্তিকা বাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতি 
কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে ইথ|ইল ম।রকিউদিক 
ক্লোরাইড (যেমন এগ্রোসেন জি-এন ইত্যাদি) 
ব| ফিনাইল মারকিউরিক এযাসিটেট ( যেমন 
সেরেসান গু'ড় ইত্যাদি ) ভালভাবে বীজের সঙ্গে 
মিশিয়ে শোধন করে নিন। 
জমি তৈরি 

৩--৪ বার লাঙ্গল দিয়ে ভুট্র। বোনা যায়। 
দুই সারি ভুট্টার মধ্যে যথেষ্ট দুরত্ব থাকে, প্রয়োজন 
হলে হুই সারির মাঝখানের মাত্র ২*- ২৫ সেঃমি 


২৫ 


নামমাত্র চষে ভুট্টার দান! বোন। যায়। এভাবে 
বুনলে প্রাথমিক সার চষা জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে 
মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। 
সার দেয়া 

সম্ভব হলে চাষ দেওয়ার আগেই একর প্রতি 
৪--৫ গাড়ী হারে কম্পোষ্ট ব| গোবর সার জমির 
ওপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিন।. প্রাক খরিফ ও 
খরিফ মরস্থমে একর প্রতি ৪০ $ ২৭ ১২৯ 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ দিতে হবে। 
সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক 
নাইট্রোজেন শেষ চাষের আগেই প্রাথমিক সার 
হিসাবে দিন। 
বোনা 

৭৫ সেঃমি (৩০ ইঞ্চি) দূরে দুরে সারি করে 
সারির মধ্যে ২০--২৫ সেমি (৮১০ ইঞ্চি ) 
দূরে ২টি করে বীজ ৫--৬ সেঃমি ( ২--২ ইঞ্চি) 
গভীরে বুছুন। বীজ গজানোর ৬--৭ দিনের 
মধ্যে প্রতি জায়গায় ১টি মাত্র চারা রেখে অন্যটি 
তুলে ফেলুন। কোনভাবে একই জায়গায় ২টি 
গছ থেকে গেলে কোনটাতেই ভাল ভুট। 
হবে না। জলদি জাতের বেলায় সারির মধ্য 
২টি বীজের দূরত্ব হবে ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি )। 
একর প্রতি গাছের সংখ্যা ২২--২৪ হাজারের 
বেশী ন। হওয়াই বাঞ্চনীয়, অবশ্য পাহাডী অঞ্চলে 


৷ 


'_ ও বেছে ফেলুন ৷ 


বসুন্ধরা! : ফাল্গুন : ১৩৯১ 


ও খর! প্রবণ অঞ্চলে একর প্রতি ৩০--৩২ হাজার 
গাছ থাকলে ভাল ফলন দেয়। 
পরিচর্যা 

চার! বেরুবার পর ১৫-_২০ দিনের মাথায় 
তু সারির মধ্যে চাক! বিদ। চালিয়ে আগাছা তুলে 
গাছ ৩০ সেমি (১২ ইঞ্চি)*র 


মত লঙ্ব। হলে ছুটি সারির মাঝ ণেকে মাটি টেনে 


২ ছু দফায় চাপান হিসাবে দিন। 


রঃ 


'দিতে হবে। 


গাছের গোড়ায় ভালভাবে ধরিয়ে দিলে গাছ 
পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। সারির মাঝখানের 
মাটি তুলে নিলে যে নালা হবে তা সেচ দেওয়ার 
কাজে লাগবে। 


* অর্ধেক নাইট্ৰোজেন সমান ছু ভাগে ভাগ করে 
প্রথমবার গাছের 
: গোড়ায় মাটি ধরানোর আগে গাছ থেকে 


০০৫ সারিতে এবং গাছের 


‘মাথায় ২-১ট। পুরুষ ফুল (05561) দেখতে 


সেলে দ্বিতীয়বার চাপান টি সারির মধো 


একইভাবে দিন । 
সেচ 
'_ প্রাক খরিফের চাষে বর্ষা নামার আগে 


Eh ৩ সপ্তাহ অন্তর ১-২টি সেচ দেবার প্রয়োজন 
দেখা যায়। 


খরিফ মরস্থমের চাষে সেচের কোন 
প্রয়োজন হয় না, বর্ধার জলই যথেষ্ট । তবে 
জমিতে জল যেন না জমে থাকে সেদিকে নজর 
সেচের ব্যাপারে ফুল আসার 


সময়ই হলে! বিশেষ সঙ্কটময় সময়, সে সময়ে 
মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রস ন! থাকলে ফলন 
অনেক কমে যায়। 


শঠ রক্ষা 


ক) পোকা ঃ ভুট্টার ক্ষেতে মাজরা, পাত৷ 
মোড়া, জাব পোক প্রভৃতির উপদ্রব দেখা যায় । 
এদের মধ্যে মাজর। পোকার উপদ্রবই বেশী ৷ 
মাজরা পোক! 

বীজ বোনার ২--৩ সপ্তাহ পর থেকে 
আক্রমণ শুরু হয়। আক্রমণে ছোট গাছের 
মাঝের পাতা! শুকিয়ে যায়, বড় গাছের বাড় কমে 
যায়। বোন'র পর থেকেই ক্ষেতের ফসলের 
উপর লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন। আক্রমণ দেখা 
দিলে একালাক্স ২৫ ই-সি প্রতি লিটার দলে 
১৫ মিঃলিঃ হিসাবে গুলে ১৫ দিন অন্তর 
৩ বার স্প্রেকরুন। 
পাতা মোড়া পোকা 

এর! পাতা মোড়ে ও পাতার সবুজ অংশ 
খেয়ে সাদা করে দেয়। এদের দমনের জন্য 
উপরোক্ত কীটনাশক ওষুধ ছাড়াও প্রতি লিটার 
জলে ১ মিঃলিঃ মোনোক্রোটোফস ( যেমন 
নুভাক্ৰন ৪০ ইত্যাদি) মিশিয়ে ষ্প্রে করুন। 
জাব পোকা 

জাব পোকার আক্রমণ 
নিম্নলিখিত ওষুধগ্ুলির 
ব্যবহার করুন। 


দেখ! দিলে 
যে কোন একটি 


সস সস 


ওষুধের নাম 


প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 


সস 
ফসফোমিডন ( যেমন ডিমেব্রুন ১০০ ইত্যাদি ) ২ মিঃলিঃ 


মিথাইল ডেমিটন ( যেমন মেটাসিসষ্টক ইত্যাদি ) কও 2 


/ ত ক 


২৬ 


খ) রোগ; পাতা ধস! পাতায় দাগ পড়া, 
বাদামী দাগ, মরচে, গোড়া ও ড 1টা পচ! রোগই 
সাধারণতঃ ভূট্টাতে দেখ! যায়। 


পাতা ধসা বা দাগ ধরা 


ফুল আসার সময় গাছ সাধারণতঃ এই রোগে 
আক্রান্ত হয়। এর আক্রমণে পাতার ওপর 
বড় বড় ডিগ্বাকৃতি বা জম্বাটে ধূসর রঙের দাগ 
পড়ে অথব! বাদামী রঙের ছোট দাগ এবং 
অনুকূল আবহ|ওয়ায় বেড়ে একে অপরের সাথে 
মিশে যায় যার ফলে আক্রান্ত পাতাগুলি ক্রমশঃ 
শুকিয়ে যায়। এর ব্যাপক আক্রমণে ফুল ও 
দানার ক্ষতি হয়। 
বাদামী দাগ পড়া 

এই রোগের আক্রমণে পাতা বা ডাটার 
ওপরে প্রথমে ফ্যাকালে সাদ! রং এর দাগ হয় 
পরে তা বাদামী ব| গাঢ় বাদামী রং হয়ে যাঁয়। 
দাগগুলি সাধারণতঃ পাতার গোড়ার দিকে থাকে 
ও পরে একে অপরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। 


মরচে রোগ 

এই রোগের আক্রমণে পাতার দুই দিকে 
গোলাকার ব| ডিস্বাকৃতি সামান্য উচু গুটি হয়ে 
দাগ পড়ে। প্রথমদিকে অই গুটির রং হলদে 
থাকে পরে বাদামী রঙের হয়ে যায় এবং এর 
চারপাশে ফিকে হলুদ রং দেখতে পাওয়া যায়। 
এর খ্যাপক আক্রমণে পাতার রং ফিকে হয়ে 
যায়। অবশেষে এই গুটি থেকে রোগের জীবাণু 
চারপাশে ছড়িয়ে যায়। 
প্রতিকার 

উপরোক্ত রোগগুলি থেকে ফসল বাচাতে 
এখানে বল! বাবস্থাগুজি নিতে হবে ৷ 


২৭ 


বনুন্ধর! £ ফাক্তুন £ ১৩৯১ 

১)রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির চাষ 
করতে হবে। 

২) উপযুক্তভাবে নিড়ান দিয়ে ক্ষেত 
পরিষ্কার রাখতে হবে। 

৩) বোনার আগে বীজ অবশ্যই ঠিকমত 
শোধন করে নিতে হবে ৷ 

৪) পাতা ধসা ও দাগ ধরা রোগের 
আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে 
৩ গ্রাম ম্যানকোজেব ( যেমন ডাইথেন 
এম-৪৫ ইত্যাদি ) মিশিয়ে ১৫--২* 
দিন অন্তর ২ বার আক্রান্ত ক্ষেত ও 
আশেপাশের নীরোগ গাছে প্লে 
করতে হবে । 


ব্যাকটেরিয়া জনিত গোড়া পচা 


এই রোগের আক্রমণে ডাটার গোড়ার 
দিকের অংশ ক্রমশঃ নরম হয়ে পচতে আরম্ভ 
করে। আক্রান্ত গাছের পাত! ফিকে হলুদ রঙের 
হয়ে যায় ও পরে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত অংশ 
ধীরে ধীরে কালচে বাদামী রঙের হয়ে যায়। 
ডাটার এই পচা অংশ পরের দিকে শুকিয়ে যায় 
ও আশগুলি একে অপরের সাথে আবদ্ধ 
থাকে না। এই রোগে ভুট্টাও আক্রান্ত 
হতে পারে। 


প্রতিকার 


১) জমিতে যাতে জল ন! জমে সেদিকে 
নজর রাখতে হবে। 

২) বীজ ঘন করে বোন! উচিত নয়। 

৩) রোগ আক্রমণ সহনশীল জাত ব্যবহার 
কর! উচিত । 





ফসল তোলা 

গাছের পাতা হলদে হয়ে এলে এবং দান! 
শক্ত হয়ে পেকে যাওয়ার পর গাছগুলি কেটে 
ভুট্রাগুলি আলাদ৷ করে নিন। দানায় শতকর| 
২৫--৩০ ভাগ রস খাকতে থাকতে ভুট্টার গাছ 
কাট যায়। দানাগুলি পায়ে চালানে। ভুট্টা! 
মাড়াই কলের সাহায্যে সহজেই ভুট্টা থেকে 
আলাদ! কর! যায়। দানাগুলি ভালভাবে রোদে 


শুকিয়ে নিতে হবে যাতে দানায় রস শতকর! 
১২--১৪ ভাগে নেমে আসে। যদি দান! 
ছাড়ানোর কাজ পরে করতে চান, তাহলে 
খোলাসহ ভুট্টাগুলি ভাল করে রোদে শুকিয়ে 
নিয়ে ছায়ায় দড়ির ওপর ঝুলিয়ে দেবেন। 
অনেকে রান্নাঘরের মধ্যে দড়ি বেঁধে তাতে ভুট্ট৷ 
ঝুলিয়ে রাখেন। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় খোসাশুদ্ধ 
ভূট্ট। অনেকদিন ভালভাবে রাখা যায়। 





২৮ 





পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখার 
৫০ বৰ্ষ পূর্তিতে স্ব: জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে 
রাজা শীতকালীন ফল ও সবজি প্রদর্শনীর 


আয়োজন করা হয় নরেন্দ্রপুরে। নরেন্দ্রপুর 
রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষ। পরিষদ ও রাজ্য 
সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনী 
আয়োজিত হয় এবং চলে পাচ দিন ধরে। 
প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জেল। থেকে ফল ও সবজি 
উৎপাদকর1 প্রতিযোগী হিসাবে যোগদান 
করেন। ফল ও সবজি ছাড়া ফল ও সবজি 
থেকে তৈরি সামগ্রী যেমন জ্যাম, জেলি, আচার 
ইত্যাদিও প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল। 

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কৃষিমন্ত্রী 


গ্ৰী কমল গুহ ৷ বিশেষ অতিথিরূপে ' উপস্থিত 
ছিলেন ২৪. পরগণ৷ জেলার সভাধিপতি 
সতী শিবদাস ভট্টাচার্য । সভায় অন্যান্যদের মধ্যে 


বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্রপুর গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবতীঁ, অপর 
কৃষি অধিকর্তা ( গবেষণ| ), রাজা উদ্যানবিদ ও 
আরও অনেকে । 


২৯ 


কৃষিমন্ত্রী মাননীয় স্ত্রী কমল গুহ তার ভাষণে 
কৃষকদের তথা উৎপাদকদের কথ! বিশেষ করে 
উল্লেখ করে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ তথ৷ ভারতে 
খাগ্শস্তের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। 
কিন্ত সে তুলনায় কৃষকদের অবস্থার উন্নতি 
হয়নি। কারণ শস্য ও সবজির অধিক উৎপাদন 
করে আশানুরূপ দাম তার! পান না। যাতে 
কৃষকর। উৎপাদিত শস্যের গ্তাষ্য দাম পায় সেদিকে 
বিশেষ নজর দেওয়ার সময় এসেছে । 

২৪ পরগণা জেলার সভাধিপতি শ্রী ভট্টাচাৰ্য 
তার ভাষণে বলেন যে এ অঞ্চলটি সবজি 
গ্রধান। সবজির চাষ বেড়েছে। কৃষকর৷ 
সবজি চাষে উৎসাহিত হয়েছেন তবে আরও 
বাড়ানে। দরকার ৷ সেইসঙ্গে জ্বালানি ইত্যাদির 


* জন্য সোসাল ফরেস্ট্রি স্কীমে উপযুক্ত গাছ 


লাগানোও প্রয়োজন । 

রাজ্যের অপর কৃষি অধিকর্তা ( গবেষণ! ) 
শ্রী দেবব্রত মুখাজি তার ভাষণে বলেন যে 
পশ্চিমবঙ্গে নানা রকম সবজি ও ফল উৎপাদন 
কর! যায়। এদিকে কাজও হচ্ছে, তবে এর 


বনুন্ধর! ; ফান্তুন ; ১৩৯১ 


প্রসারের জন্ম ভাল কলম ও গুটির অভাব 
রয়েছে। সপ্তম যোজনাকালে রাজ্য উদ্যান 
শাখার কাজের আরও উন্নতি করা এবং কলম, 
গুটি, চার! ইত্যাদি আরও বেগী করে উৎপাদন 
করার চেষ্টা কর! হবে। রাজ্য উদ্যানবিদ 
ডঃ হেমেন সমাদ্দার ও অন্তান্যরাও অনুষ্ঠানে 
তাদের বক্তব্য রাখেন। 

এবার প্রদর্শনীর কথায় আসি। এই 
প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জেল! থেকে বিচিত্র ফল ও 


সবজির সমারোহ ছিল। তাছাড়া ছিল আচার, 
জ্যাম, জেলি ইত্যাদি। প্রদর্শনীটি তিনটি 
মৌলিক ভাগে ভাগ কর! ছিল। গ্রপ-এডে 
রাজ্যের উৎপন্ন ফল। গ্র,প-বিতে সবজি ও 
গ্রপ-সিতে কমার্গিয়াল জুট প্রোডাক্টল। 
প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে বিজয়ীদের 
পুরস্কার দেওয়া হয়।, প্রতিযোগিতায় ফল ও 
সবজিতে ধারা প্রথম হয়েছেন তাদের নাম 
এখানে উল্লেখ কর! ছলে! ৷ 





গ্রপ-এ ফল 

কমলালেবৃতে দাঞজিলিং জেলার ' লেনমিং লেপচ|। 
পেয়ারায় ২৪ পরগণ। জেলার রাজপুর গ্রামের হরনাথ দাস। 
পেঁপেতে হুগলী জেলার বাগডাঙ্গ! নোয়াপাড়ার নিতাই দাস 

ও মুশিদাবাদ জেলার খামার পরা, 
দৌলতাবাদের [৯5 সুনীল সরকার। 
নারকেলে ২৪ পরগণ! জেলার রাজপুর গ্রামের - হরনাথ দাস। 
কুলে মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নতুনথাড়ার নকুল চন্দ্র শীল। 
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ফুলকপিতে ২৪ পরগণ! জেলার আদিকাশিমপুর 
বারাসতের বিশ্বদাস মূল!। 
বাধাকপিতে বর্ধমান জেলার পড়াতলের মহঃ ইয়াসিন খাঁ 
ও হুগলী জেলার অমরপুর গ্রামের শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ। 
বেগুনে মালদ। জেলার সুরেন রাজবংশী ও 
জিতু রাজবংশী 
২৪ পরগণ! জেল।র বনহুগলীর নরুদ্দিন মাল । 
টমেটোতে নরেন্দ্রপুর গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টারের রবিউল হক। 
মূলে]তে ২৪ পরগণ! জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ইলিয়াস শেখ। 
কুমড়োতে ২৪ পরগণ! জেলার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের নরুদ্ধিন মাল। 
কড়াইণ্ড টিতে নদীয়। জেলার আকবর আলি বিশ্বাস। 


বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন কৃষি সচিব শ্রীবিশ্বনাথ শেনে৷ই ৷ 





৩০ 





প্রদর্শনীতে কৃষি বিপনন শাখার প্রশিক্ষণ কেন্ত্রগুলি 
থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী জ্যাম, জেলি, 
স্কোয়াশ ইত্যাদি সংরক্ষিত দ্রব্যগুলি ঘুরে দেখছেন উদ্যান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত 
কৃষি সচিব ডঃ বিশ্বনাথ শেলোই। আমবাগান প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার 

বিজয়ী দেগঞ্গার মহঃ সদরুদ্দীন আহমেদ । 

পুরস্কার বিতরণ করছেন কৃষি সচিব 
“ ডঃ বিশ্বনাথ শেনোই। 
আলোক চিত্ৰ গ্রী দিলীপ কুমার সাহ! 


৩১ 


ফরম--৪ 
রুল নং--৮ 
“বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকা 


কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্াতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল । 


প্রকাশ স্থান ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কৰিকাতা-*০০৩৪৩ 
তারাপদ রায়চৌধুরী 
৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০ 


কৃষি অধিকারের কৃষি তথ্য সংস্থা 


বিষ্ণু পদ মণ্ডল 
ভারতীয় 
রাইটার্স বিজ্ডিংস, কলিকাতা-৭০০০০১ 


আমি জী বিষ্ণ'পদ মণ্ডল, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। 


্বাঃ__বিফ.পদ মণ্ডল 
প্ৰধান সম্পাদক, বসুূদ্ধরা 
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পত্রিকায় গ্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ৰুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, রুষি সম্পকীযয় সরকারী 
নীতি, প্রকর-পরিচিতি ও কাজের অগ্ৰগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারণত সমস্যা ও জুপ।রিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিঞ্খণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কুষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অডাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 


গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষ্িভিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দ্ৰশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেথা চিত্র, আলোকচিত্র, চিত্ৰকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্তা সল্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জনা (প্রকাশিত হবার পর) নিঞ্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, €খ) সাধারণ কুষি প্ৰযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিক৷ £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলকেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না। 


গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বসন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয়না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা ২৫ পয়সা। অগ্ৰিম 
এককা লীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা । চাঁদার টাকা “রুমি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে লেখা 
রেখাক্কিত (ক্রসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাস্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসহ্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ (প্ৰথম প্ৰচ্ছদের তনা এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪৭ কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূৰ্ণ পৃষ্ঠা ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বাষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইহা একটি কাঁষ-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন নিঙ্াপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কাষকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । 'রকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা! বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইতা।দি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট 2 কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ ক।পর 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয়না । এজে*সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূলোর ষ্টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 
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ৰি ৰি! বা 
রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস৮৯ ৰ 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ন্তরূতী। স্থষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্র 


এক আমুল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব । . 
চাষী ভাইয়ের। কৃষি উৎপ|দনকে বাড়িয়ে 


বসুন্ধর! £ ফান্তন : ১৩৯১ 







* 
কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্ৰ ও সার বাবহার ক 
"ডুণুন। / % 


কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্ৰথায় চাব এবং কম খরচে বেলী ফলনের জন্য 
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১। ডেটর/ইণ্টারন্তাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর 
২। কুবোট।/মিৎুশুবিশি পাওয়ার টিলার 
৩। “ল্নুজল|” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 


৪1 রোগ ও কীটনাশক ওঘধ ৪| যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাঞ্ে|” স্প্েয়ার 
_৫। মাটি সংশোধক ৫। “বেনাগ্ৰে|” পাওয়ার/পেডাল থে শার 


৬ | বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজির ৬। হস্তচালিত হুইলঙ্ে৷৷সীড, উইডার/সীড, ডরীল! 
বীজ, তৈলবীজ ও দানাশপ্ত - লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি 


A ৩৭5 ৭ বি ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরলা 









তদুপরি, ক - “ ৰ ০ 
(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন: কটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখান! 
স্থাপন করেছে? যেখানে স্থানীয় উত্পন্ন তামাক {তা থেকে উত্কৃষ্ট মানের লিগার ও চুরুট 


তৈরী হচ্ছে। 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানিতলায় একটি কারখান| স্থাপন করেছে, 


যেখানে যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের ব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মুল্যবান জৈব 


সার উৎপন্ন হচ্ছে। রি 
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্ৰে-ইণ্ডষ্ট্ৰী্ 
কপোেৱরেশন লিমিটেড 


& ( একটি গৰা সংস্থা) 
‘২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড ( ৪ (তল ); কলিকাত1-৭** *০১ 
টেলিগ্রাম £ এশ্রিনপুট ১: টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ _ 


। ৰ ২৩-৩১৯২ 
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কান্ধু চাষের প্রলার ৪৬৬ ৪৬৬ ১০-১১ (গবেষণা!) 

ডঃ বিমান মাইতি ধুৰ্জট৷ মুখাৰ্জী, ঘুখ কৃষি অধিকৰ্ড। (সম্প্রসারণ) 
শেওড়াফুলিতে কৃষক দিব ঃ প্রশ্নোত্তর ১২-১৪ { বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 

জাগরণ সোম অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 

ৰ আট বিঘ| জমি ও দশজনের সংসার ১৫-১৭ আধিকারিক, কৃষি অধিকার 


কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থ। 
কর্তৃক প্রকাশিত 


দ্‌ 





উন্নত প্রথায় পাটের চাষ করে লাভের পরিমাণ বাড়ান 


উন্নত জাতের পাট ও বোনার সময়--ফান্তন থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি সোনালী (জে. আর. 
সি. ৩২১) চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখের মাঝ!মাঝির মধ্যে সবুজ সোন! ( জে. আর, 
সি. ২১২ ), চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি শ্যামলী (জে. আর. লি. ৭৪৪৭) ইত্যাদি 
তেতে| পাট বুন্ন। ফাল্গুনের শেষ থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি চৈতালী (জে. আর. ও, ৮৭৮ ), 
চৈত্র থেকে জাষ্ঠের প্রথমদিকে বাসুদেব (জে. আর, ও. ৭৮৩৫ )। বৈশাখে বৈশাখী (জে. আর. 
ও. ৬৩২ )) চৈত্র ও বৈশাখে নবীন (জে. আর. ও. ৫২৪ ) জাতের পাটের চাষ করুন। 
বীজ শোধন--প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম অৰ্গানে৷ মারকিউরাল কম্পাউও বা গ্রাম ব্যাভিষ্টিন 
৫০% দিয়ে শোধন করুন । 
সেচ-বোনার পর বর্ষ! স্ুরুর আগে ১৫--১৮ দিন অন্তর প্রয়োজনমত ২--৩ বার সেচ দিলে 
ভাল হয়। | 
সার প্রয়োগ--সাধারণভাবে তেতো! পাটের ক্ষেত্রে একর প্রতি ১৫--২৫ কেজি ও মিঠাপাটে 
একর প্রতি ১*_-১৮ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নাইট্রোজেনের অর্ধেক 
পরিমাণ ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ কর! গ্রয়োজন। গম ইত্যাদির জমিতে পাট 
চাষ করলে সারের পরিমাণ কম লাগবে। প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়া গুলে বোনার 
৪০--৪৫- দিনের মধো প্রথমবার ও এরপরে আবার ১০--১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্ছে! 
করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। 
পরিচৰ্য|--ক্ষেতের আগাছার উপদ্রব অনুযায়ী ২---৩ বার নিড়ান দিয়ে আগাছা দমন করুন। 
পোকামাকড় দমন--পাট গাছে কেড়ি। ঘোড়া বা তিড়িং, বি! পোক! ও মাকড়ের আক্রমণ 
দেখ! গেলে সময়মত ওষুধ প্রয়োগ করে দমন করুন। 


ভ/রত-জ।ম!ন সার প্রশিক্ষণ প্রকণ্প 


(হিন্দুস্থান ফাৰ্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড ) 
১২বি, রাসেল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৭***৭৯, ফোন ফোন £ ২১-২৬৩২-৩৪ 








বৰ্ষচক্ৰে চৈত্র বছরের শেষ মাস। এই সঙ্গে একটি বছরের 
প্রস্থান ও নতুন বছরের প্রবেশ । কৃষিবধেও রবি মরস্ুমের চাষের 
শেষ। এখন রবি ফসল ঘৰে উঠবে। যদিও বর্তমানে সেচের 
সুবিধা বাঁড়ার ফলে সার! বছরই কিছু কিছু ক্ষেতে চাষের কাজ চলে 
তবুও কৃষি মরস্থম প্রাক-খরিফের চাষ দিয়েই শুরু। এই সময় 
কালবৈশাখীর জলে কৃষকর! পাট ও আউশ ধানের চাষ স্থরু করবেন ৷ 
পাট চাষে গত বছর কৃষকদের আয় খুব ভাল হয়োছল তাই 
এ বছর পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ ও উৎসাহ খুব বেশী। এই 
আগ্রহ ও উৎসাহের সুযোগ নিয়ে অনেক সময় বাজারে পাটবীজের 
ঘাটতি দেখিয়ে দর খুব বেড়ে যায়। এই অসুবিধায় চাষীর! যাতে 
ন! পড়েন সেজগ্ তাদের জানানো হচ্ছে যে এ বছর উন্নত জাতের 
বীজ্জের কোন অভাব নেই। পাট চাষীর! প্রয়োজনীয় উন্নত জাতের 
সার্টিফায়েড বীজ সংগ্রহ করে সময়মত বুন্ুন। বীজ কেনার সময় 
প্যাকেটের উপর লেখ! নির্দিষ্ট দাম ও প্যাকেটের ওজন দেখে নিতে 
অনুরোধ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জ।তের পাটের বোনার সময় বিভিন্ন । 
সেদিকে লক্ষ্য রেখে চাষীর! যেন পাট বোনেন। কারণ নিৰ্দিষ্ট 
সময়ের আগে পাট বোন! উচিত নয়। আগে বুনলে অসময়ে ফুল 
আসতে পারে এবং ফলন তাতে কমে যায়। 
প্রাক-খরিফ দিয়ে চাষ শুরু করে এখন একই জমিতে বছরে 
ছু তিনটি ফসল অনেকেই চাষ করছেন। বিশেষ করে যেখানে 
| সেচের সুবিধা আছে। একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল 
উৎপাদন করতে হলে বছরের প্রথম থেকেই সার! বছরের শস্য চাষের 
একটি পরিকল্পন! যদি তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে ফল অনেক 
ভাল পাওয়| যেতে পারে ৷ শস্য পর্যায় ঠিক করার সময় জলদি 
জাতের শস্যের উপর গুরুত্ব দেওয়। দরকার । তাতে সেচপ্রাপ্ত জমি 
থেকে অনায়াসেই তিন ব! চারটি ফসল তুলে নেওয়া যায়। তবে 
তারজগ্ত ঠিক সময়ে চাষ সুরু কর! দরকার। শস্য পর্যায় ঠিক করার 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট ফসলচক্র বার বার 
অনুসরণ কর! না হয়। তাতে অনেক সময় রোগ-পোকার আক্রমণ 
বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবন! দেখ! যেতে পারে। 
আমাদের বেশিরভাগ চাষী হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক । চাষের 





মরস্নুমে এইসব ছোট ছোট "চাষীদের অনেকেরই মূলধনের অভাব থাকে। ফসলচন্ত 
পরিকল্পনা! তৈরি করার সময় এই বিষয়টি বিবেচন| করে দেখাও দরকার। তাছাড়া = 
আছে বীজ; সার প্রভৃতি কৃষি উপকরণের সরবরাহ । পরিকল্পনা করার সময় তাই এ 
সমস্ত বিষয় চিন্ত। করে এক বছরে কট! ফসল নেওয়া সম্ভব ত| ঠিক করতে হবে। এইসব বিষয়ে 
কৃষকর| স্থানীয় কৃষি কর্মচারী ও কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন। , 
সার! বছরের জন্য শস্ত চাষের একটি পরিকল্পন| করে নিতে পারলে কাজের দিক থেকে খুবই ' 
সুবিধা হবে। আগামী বছরের জন্য যে খাষ্যোংপাদন কর্মসুচী নেওয়| হবে ত! রূপায়িত করার = 
জন্ত এখন থেকেই এ বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। । 





অ 
টিনা: ক 


আউশ ধানের উন্নত জাত এবং কোন 
অঞ্চলের জন্তা কোন ৷ তের ধান চাষের উপযুক্ত 
হবে সে সম্বন্ধে গত লংখ্যায় আলোচন। কর! 
ছয়েছে। এবার চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচন! 
কর হলে৷ ৷ 
জমি নিৰ্বাচন 

প্রথমেই ভাল ফলনের জন্য জমির অবস্থান 
বিশেষ করে দেখ! দর্কার। জমির অবস্থান ও 
মাটি অনুযায়ী জাত নির্বাচন করতে হবে। 
আউশ মরন্্রমে উচু ও মাঝারি অবস্থানের যে 
কোন দে।-আশ জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত । 
যদিও অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির উপর নির্ভর 
করে আউশ ধানের চাষ হয়ে থাকে, তবু জমিতে 
সেচ ও জল নিকা৷”৷র বাবস্থা থাকলে শস্তের 
ফলন ভাল হয়। 
বীজের হার 

ধার! ধান ছিটি.: বুনবেন তাদের জন্য বীজ 
লাগবে একরে ৬০--৩৫ কেজি। বীজ বোনা 
যন্ত্রের সাহায্যে বুনলে একরে ২৫_-৩* কেজি, 
আর এক একর জমি রোয়ার জন্য লাগবে 
২০ কেজি বীজের চার1। 


বীজ শোধন 
বীজ সব সময়েই শোধন করে বোন! 
দরকার। তাতে রোগপোকার আনঙ্লমণেয় 


সম্ভাবন| অনেক কমে যায়। সরাসরি বোনার 
আগে বা বীজতলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি 
কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম শুকনো গুড়ো! 
ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড বা! ফিনাইল 
মারকিউরিক এ্যাসিটেট মিশিয়ে ভালভাবে 
বীজ শোধন করে নিতে হবে। 
বীজ বোনার উপযুক্ত সময় 

তরাই অঞ্চলে ফাল্গুন মাসে, পলিমাটি 
অঞ্চলে বৈশাখ মাসে এবং খরা প্রবণ কীকুরে 
মাটি অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ থেকে আধাঢের মাঝামাঝি 
সরাসরি বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। বীজ- 
তলায় বোনার সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস ৷ 
চারা তৈরি 

এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চার! 
তৈরি করতে দশ শতক বা ৬ কাঠা জমিতে 
বীজতল! তৈরী করুন। অতিরিক্ত নোনা 
মাটিতে বীজতল! কর! উচিত নয়। বীজতলায় 
নিডানো? তাষ্জাড়া ওষুধ ছেটানো, সেচ এবং সার 


দেওয়া প্রভৃতি কাজের সুবিধার জন্য সমস্ত 
বীজতলাটিকে ১'২০ মিটার (৪ ফুট) চওড়া 
খণ্ডে ভাগ করে' নিতে হবে। প্রতি খণ্ডের 
চারপাশে ৩০ সে.মি, (১ ফুট) চওড়া ও 
১০ সে.মি. (9 ইঞ্চি ) গভীর নাল! করে দিন। 
ভাল চার! পেতে হলে, বীজতলায় অবশ্যই সার 
দিতে হবে। প্রতি দশ শতক বীজতলায় 
প্রাথমিক মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পোস্ট 
১ টন, নাইট্ৰোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি 
ও পটাশ ২ কেজি ৷ 
বীজতলায় পরিচর্যা ও সেচ 

শুকনো! বীজতলায় বীজ বুনলে--বীজ 
ফেলার পর, হালকা-ভাবে পাট! চালিয়ে বা মই 
দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে, 
মাঝে মাঝে বীজতলায় হালকা সেচ দেবেন ৷ 
জমি তৈরি 5 

বোন! আউশের জন্য ৩-৪ বার লাঙ্গল ও 
মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন এবং আগাছ| ভাল 





বোয়| আউশ চাষের জন্মা 
১২--১৫ সে.মি. (৫--৬ ইঞ্চি ) গভীর করে 


করে বেছে ফেলুন। 


মোলায়েম কাদ। করুন। এ জন্য ধুলায় ২ বার 
ও কাদায় ৩-৪ বার চাষ ও মই দিন। চাষ 
দেবার পর মই দিয়ে জমি সমান করে দিন । 


সার প্রয়োগ 


জমিতে সবুজ সার করলে মাটির উর্ধরত। 
বাড়বে । সবুজ সার কর! সম্ভব না হলে জমি 
তৈরির সময় একর প্রতি ৮--১০ গাড়ী গোবর 
সার বা কম্পোস্ট দিন। জৈব সার ছাড়াও, 
এ সময় প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সারের 
পরিমাণ ঠিক করে নেওয়াই সব থেকে ভাল |: 
কারণ, এতে সারের অপচয় কম হয়। আবার 
কম সার প্রয়োগে ফসলের ক্ষতিও এড়ানে। 
যায়। 

জমির মাটি পরীক্ষ। করানে! সম্ভব না হলে 
পর পৃষ্ঠার তালিক! অনুযায়ী সার দিন ৷ 


বন্বদ্ধর। £ চৈত্র £ ১৩৯১ _ 


০৬টি 


সারের পরিমাণ ( একর প্রতি কেজিতে ) 

ধানের জাত শেষ চাষের আগে চাঁপান লার 
নাইট্ৰোজেন ফসফেট পটাশ নাইট্রোজেন 

(১) অধিক ফলনশীল ০ ১০ ১০ ১৫ দিন পরে ৭ 
বোল! ৩০ ৮ ৯ % 
৪০--৪৫ ৯ ৯ ৬ 

রোয়া ৬ ১২ ১২ ১২-১৫ ৯ ৯ ১২ 
২৫--৩০ » » ৬ 

দেশী উন্নত .. ০ ১০ ১০ ১৫-১৬ ৯ * ৫ 
৩০ ৮১ ৯ ৫ 

বীজ বোন! ও চারা রো প্রয়োজনবোধে ৭--১০ দিন অন্তর সেচ দেবেন। 


' বোন৷ আউশের বেলায় বীজ বোন! যন্ত্রের 
সাহায্যে অথব। লাঙলের পিছনে ২০ সে.মি. 


(৮ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে বুনন । এ ভাবে 
নলে বীজের পরিমাণ কম লাগে। নিড়েন 
জা স্মুবিধ| হবে। 


রোয়| আউশের বেলায় ২০ সে.মি. % ১০ 
সে.মি (৮১৪ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে চারা 
রুইবেন। আধাটের মধ্যে আউশের চার! 
রোয়ার কাজ শেষ করুন। 
সেচ 

বোন| আউশ সাধারণত বৃষ্টির উপর নির্ভর 
করেই চায কর! হয়। সময়ে বৃষ্টি ন| হলে 
অবশ্যই সেচের দর হয়। স্নুবিধা থাকলে, 


আউশ চারা রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে 
জল থাকলেই ভাল। চারা রোয়ার পর থেকে 
ধান কাটার ১০--১৫ দিন আগে পর্যন্ত জমিতে 
২$ সে.মি. (১ ইঞ্চি ) পরিমাণ জল রাখুন। 
নিড়ান ও আগাছা দমন 

বোনা! আউশের জমিতে বীজ বোনার ১৫ 
দিন ও ৩০ দিন পরে ছু'বার ভাল করে নিড়ান 
দিয়ে আগাছ! তুলে দিন। রোয়া আউশের 
জমিতে চার! রোয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন পরে 
দু'বার নিড়ান যন্ত্র দিয়ে ব| হাত দিয়ে আগাছা 
তুলে ফেলুন ও মাটি ঘেটে দিন। 

রোগ-পোকার আক্রমণের জন্য উপযুক্ত 
ব্বস্থ। নিন। 





শুধুমাত্র আদিবাসী পরিবারের বসতি নিয়ে 
গড়ে উঠেছে সিঙ্গিভিট। গ্রাম। আরও বিস্তৃত 
পরিচয় হ'ল এই গ্রামটি দার্জিলিং জেলার 
খড়িবাড়ী থানায় অবস্থিত। এখানে যে ৩০টি 
পরিবারের বসতি আছে তারমধ্যে ২২টি পরিবার 
হ’ল ভূমিহীন। চা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিক 
হিসেবে মাঝে মাঝে কাজ কর! আর জঙ্গলের 
কাঠ সংগ্ৰহ এই ছিল তাদের জীবিক| ৷ হীড়িয়| 
ও পচানি (মদ) খেয়ে বিভোর থাক! ছিল 
এদের সাংস্কৃতিক জীবন। 

এই এলাকার চা বাগান সংলগ্ন ২২ একর 
খাস জমি বাগানের মালিকর! বিভিন্ন কায়দায় 
দখল করে রেখেছিল। এই জমির অবস্থান ও 
মাটির প্রকার অনুযায়া ভাল চাষযোগ্য জমি 
হওয়। সত্বেও তা পতিত অবস্থায় আগাছাপুর্ণ হয়ে 
পড়েছিল। 

১৯৭৮ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্ৰিক 
অঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের শিলিগুড়ি নকশালবাড়ী 
প্রকল্প এই জমি উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে। 
তারপর স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পশ্চিমবঙ্গ 





রাধিক| রঞ্জন দেবড়ৃতি 


সরকারের ভূমি সংস্কার দণ্যরের সক্রিয় 
সহয়ে!গিতায় এই জমি উদ্ধার করে গ্রামের ২২টি 
ভূমিহীন পত্নিবায়ের মধ্যে (বন্টন) রেকর্ডস 
দখল দেওয়। হয়। তারপরেই নুরু হয় চাষের 
তোড়জোড়। 

এ জমিতে চাষের বিভিন্ন উপকরণ ও কুষিধ৷ণ 
ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহের জন্য ১৯৮৩ সালে সিঙ্গি- 
ভিট। আদিবাসী যৌথ কৃষিউক্নয়ন খামার 
সমবায় সমিতি গঠিত হয় (রেজিঃ নং 
দার্জিলিং-৪৬ তাং ২৪. ৫. ৮৩)। বৰ্তমানে 
সমিতির সদস্য সংখ্য। ২২ জন। 

সি, এ, ডি, সি'র প্রযুক্তিগত সাহায্য আর 
সেপ্টাল ব্যাঙ্কের কৃষিখণের সহায়তায় এখানে 
উন্নত মানের চাষ শুরু হয়েছে । বর্তমানে এ 
জমিতে শুধু একটি ফসলই নয় আধুনিক কৃষি 
পদ্ধতির প্রয়োগে বছরে তিন মরন্থুমে ফসল 
উৎপাদন কর। হচ্ছে এবং ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ফলন দেখে আদিবাসী পরিবারগুলির চাষে 
আগ্রহ বেড়ে গেছে। গত প্রাক্খরিফে ভাল 
ফসল উৎপাদনের ফলে ৭২০৬ টাকা ব্যাঙ্ক খণ 


পরিশোধ কর! সম্ভব হ'যছে। এবছরে আমন 
ফসল ভাল হয়েছে। বর্তমানে খামারে যত 
সহকারে রবি ফসলের চাষ চলচ্ছে। : ; 

চাষের কাজে সহায়তার জ্ন্ক সমিতি 
৮ জোড়া হালের বলদ- কুরৈযুছন্ঃ 
স্থায়ী সম্পদ । এই বলদ 
একটি শেডও তৈরী হয়েছে। সমিতির সদস্যরাই 
এই বলদ দেখাগুন| করে। জ্ক্ৈব সারের চাছিদ। 
পূরণের জন্য একটি কম্পোষ্ট-পিট করা হয়েছে। 
চাষেয্ন ভাল ফলনের জন্য জলের প্রয়োজন 
সকলের আগে। এদিকে: সমিতির, নজর 
রয়েছে । সেচের জল সরবরাহের জন্তা ঝরণার 
জল খাল কেটে খামারে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। 
শুধু শস্যই নয় সবজি চাষের উপরও গুরুত্ব দেওয়| 
ছয়েছে। এবং ফল চাষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থ। 
নেওয়! হয়েছে। ৷ 






চাষবাস ছাড়া এখানে ৯ একর মত জমি 
রয়েছে সেখানে শস্য উৎপাদন ভাল হবে ন!। 
অন্য উৎপাদনের অনুপযোগী এঁ ঞলাকায় হাজ। 
মঞ্জ। পুকুর সংস্কার, মৎস্ত চাষ ও পুনবাস 
প্রকল্পের অধীনে গত ২৮শে ডিসৈম্বর ১৮৪ কাজ 
শুরু হয়েছে। এই কাজের, জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের দাৰ্জিলিং জেলার মংস্য বিভাগ মোট 
এক লক্ষ টাক! মঞ্জুর করছে । এখানে এক 
নিবিড় মাছচাষ প্রদর্শনী পুকুর তৈরী হবে। 
এই পরিকল্পনার ফলে এ এলাকায় মাছ চাষে 
ব্যাপক আগ্রহ যেমন বাড়বে তেমনি আগামী 
২ বৎসরের মধ্যে এ এলাকার. আদিবাসী 


ন্মিতির 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


পরিবারের মধ্যে ম্যাষামূল্যে মাছের চাহিদ৷ 
মেটানো যাবে। এই পরিকল্পনায় ঘোঁথ 
খামারের সদস্যদের আয়ও বাড়বে। 


এই সব পরিকল্পনার ফলে ইতিমধ্যে এখান- 
কার আদিবাসী সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে 


' তা..হ'লঃ আগে আদিবাসী পরিবারগুলির 


বছরে ১০০--১২০ দিনের বেশী কাজ জুটত মা । 
ফলে বছরের অধিকাংশ সময় অনাহারে অর্ধা- 
হারে দিন কাটত। যৌথ খামারে চাষ সুরু 
হওয়ার পর তার! যেমন জমিতে কাজ পাচ্ছে 
তেমনি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বছরের 
অধিকাংশ সময়ের খাবার জোগাড় হচ্ছে ও বছরে 
২০* থেকে ২৫* দিন কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। 

চাষের অবসরে তার! স্বেচ্ছায় শ্রম দ্বানের 
মাধ্যমে জমির আল সংস্কার; সেচ নাল! সংস্কার, 
বৃক্ষরোপন ও গ্রামের ৫১৭ মিটার রাস্ত! তৈরী 
করেছে। 

কৃষি ছাড়াও এখানকার আদিবাসী 
পরিবারগুলির নিরক্ষরত। দূরীকরণের জন্তু বয়স্ক 
শিক্ষ! কেন্দ্ৰ, ম| ও শিশুদের পুষ্টির জন্য প্রকল্প, 
অভাবের সময় যাতে চড়! সুদে ধার কর্জ ন! 
করতে হয় তাই ধর্মগোলা স্থাপিত হয়েছে। 
উৎপাদিত শস্য মজুতের জন্য ৫০ মেট্রিক টনের 
একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক শস্ত গোল! তৈরী হয়েছে। 

বর্তমানে এখানকার আদিবাসী পরিবারের 
মধ্যে যে ভাবে যৌথ চাষে আগ্রহ বেড়েছে; 
তাতে আশ! কর! যায় এই নজির গোট! দেশে 
আদিবাসী সমাজে এক নতুন পরিবর্তন আনতে 
সক্ষম হবে। 


জার লা 


ডঃ বিমান মাইতি 


একদ। ভারতবর্ষ একাই প্রায় ৯৫ শতাংশ 
কাজুবাদাম বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী 
মুদ্র/ আয় করেছে। বর্তমানে এই রপ্তানির 
হার কমে ৫৫ শতাংশে এসেছে । ঝাঁড়গ্রামের 
কাজুচ।বীরাও বিদেশে কাজুবাদাম রপ্তান করতে 
প্রচুর কাজুর যোগান দিত। এখন ভারতের 
সব কাজু চাষ এলাকায় চাষ কমেছে আর 
ফলনও কমেছে। ঝাড়গ্রামও সেই তালে তাল 
ফেলে চলেছে। 

ল।টেরাইট, লাল বালু ও কাকুরে, পাহাড়ী 
ঢালু জমিতে যেখানে অন্ত কিছুই চাষ প্রায় হয় 
না সেখানে কাজু চাষ কিন্তু ভাল হয়। ৬*-_-৭০ 
সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতেও কাজু ভাল জন্মায় ৷ 
ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে কাজু চাষের উপযুক্ত পরিবেশ 
আছে। এর চাষে খরচও কম। একরে জমি 
প্রস্তুতি, বীঞ্জ, সার, রোগপোকার ওষুধ ইত্যাদির 
খরচ ধরে প্রায় ১৩৫০ টাকার মত খরচ হয়। 

কাজু যেহেতু অর্থকরী ফসল তাই এর চাষে 
কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য খণ দানের 
বাবস্থা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় 
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পমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্ৰনাধীন ঝাঁড়গ্র।ম 
সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে কাজু চাষের 
উন্নতির জন্তা পরিকল্পনা! নেওয়! হয় এবং খণ 
মঞ্জুরের ব্যবস্থাও করা হয়। গত ৭ বছরে 
ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ৩২ জন কাজুচাষী এ ব্যাঙ্ক 
থেকে খণ নিয়েছে । যেসব চাষীরা খণ নিয়ে 
কাজু চাষ করেছেন তাদের সম্পৰ্কে এখানে কিছু 
বল! হ'ল। | 

গেঁলবাধীর সুধীর মাহাতো কাজু চাষের 
জন্য ৬০০০ টাক! কৃষি খণ নেন। তার মোট দশ 
একর জমির মধে) ৪ একর জমিতেই শুধু কাজুর 
চাষ। তার কাজুর বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে 
যায়। তার চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
তিনি জানালেন যে গাছ লাগানোর সময় প্রতি 
গর্তে তিনি এক ঝুড়ি গোবর ও ১৫০ গ্রাম 
নাইট্রোজেন সার দিয়ে চারা লাগান। গাছের 
বাড় খুবই ভাল হয় এবং দ্বিতীয় বছরেই প্রতি 
গাছে কিছু কিছু কাজুবাদাম পাওয়া গিয়েছিল। 
তবে অর্ধেক গাছের ফুল ভাঙ্গ| হয়েছিল যাতে 
পরের বছর ফলন ভাল পাওয়। যায়। সাধারণতঃ 


কাজুগ।ছে পাচ বছর পর ফলন আসে। গসেজন্তা 
ন’ব্‌ছয়ের মেয়াদে কৃষি খণ দেওয়| হয় এবং এর 
মধ্যেই তা শোধ দিতে হয়। তবে এর মধ্যে 
পাঁচ বছর যখন কোন ফলন হয় ন। তখন কেবল 
মূলধনের সুদ ব্যাঙ্কে জম! দিতে হয়। স্থধীরবাবু 
তীর বাগানের যথেষ্ট যত্ন নেন এবং বাগানটি বেড়া 
দিয়ে মজবুত করে রেখেছেন। যেহেতু পাচ 
বছরের আগে সাধারণতঃ ফলন হয় না সেৱন্ত 
বাগানের মধ্যে কিছু কিছু সবজির চাষ সুধীরবাবু 
করেছেন। যেমন কুমড়ো, শশা, উচ্ছে ইত্যাদি । 
সবজি থেকেও তার লাভ ভালই হয় তাই সুদের 
টাকাও তিনি নিয়মিত শোধ দিয়ে থাকেন। 
তিনি ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়েছেন ৮০ সালে। 
বাগানে ফল দেওয়। এখনও সুরু হয়নি ৷ 
শালবনীর গীতাঞ্জলি চৌধুরী ৮৪ সালে 
৩৫৭৫ টাক! কাজু চাষের জন্য খণ নেন। কিছু 
পুরানে। বাগান কিনে তার উন্নতি করেছেন ও 
সেই সঙ্গে কিছু নতুন চারাও বসিয়েছেন। 
বাগানের তিনি নিয়মিত যত্ন নেন এবং প্রয়োজন- 
মত সারও দিয়ে থাকেন। পুরানে। গাছ থেকে 
তিনি গাছ প্রতি ১০ কেজি কাজুবাদাম পেয়ে 
থাকেন ৷ আশ! করছেন বাগান ভ।লভাবে বেড়ে 
উঠলে আরও ফলন পাবেন। এবার আসি 
অরুণ সেনের কথায়। তিনি বাআ্রার বাসিন্দ।। 
লোধাশুলিতে তার কাজুবাগান। অরুণবাবুর 
বাগানে ৩* বছরের গাছও আছে এবং ত! থেকে 
তিনি ফলনও পাচ্ছেন। তার মতে ভাল 
ফলনের জন্য বাগানের যত্ন একাস্ত দরকার। 


১১ 


বসু+্ধর| ; চৈত্র £ ১৩৯১ 


তিনি ভার বাগানে যেমন প্রয়োজনমত সার 
দিয়ে থাকেন, আবার পোকা মাঁকড়ের দমনের 


জন্তু উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহার করেন। ফসল 
বিক্রির কোন সমস্যা নেই। তার আয় এই 
বাগান থেকে ভালই হয়। তাই তীর কাজু- 


বাদাম চাষে উৎসাহ উদ্দীপনাও যথেষ্ট পরিমাণে 
লক্ষ্য করা যায়। 

বাছুরডোবার রামনিবাস গুপ্ত। তার পাচ 
একরে কাজ্বাদামের বাগান আছে। বাগানের 
উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে তিনি ৮২ সালে 
৮০০০ টাক! খণও নিয়েছেন। তিনি বাবসায়ী 
মানুষ ৷ তাই সব সময়ে বাগান দেখতে পারেন 
না। ভাল ফলন পেতে হলে তিনি জানালেন 
যে বাগানের যত্ন পরিচর্ধ| নিয়মিত কর! দরকার। 
নাহলে এই চাষ লাভজনক কর! মুস্কিল । তিনি 
আশ! করছেন বছর দুয়ের মধোই ফলন পাবেন। 

কাজু অর্থকরী হলেও চার! লাগানোর পর 
সাধারণতঃ পাচ বছরের আগে ফলন পাওয়া 
যায়না। সেজন্য এই সময় এ ক্ষেতে সাথী 
ফসলের চাষ কর! একান্ত দরকার। কিন্তু 
যেহেতু কাজুবাদামের চাষ প্রধানতঃ কীকুরে 
মাটিতে হয়ে থাকে সেখানে উপযুক্ত শস্ত বা সবজি 
নির্বাচন করে চাষ করা দরকার ৷ তাছাড়া যেকোন 
ফসলই ভাল ফলনের জন্য জল চায়। তার. 
সরবরাহের ব্যবস্থা! রাখাও প্রয়োজন। এইসব, 
অস্থবিধাগুলি দূর করতে পারলে কাজু চাষ 
আরও বাড়ানে। সম্ভব হবে। ঝাড়গ্রামের বন্ধ 
কাজু প্রসেসিং মেসিনও চালু কর! যাবে। 


' জাগরণ সোম ৷ |, 





গত ৩ | ২ | ৮৫ তারিখে শেওড়াফুলি 
নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রাঙ্গনে কৃষক দিবস পালিত হয়। 
এই উপলক্ষে হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
শতাধিক কৃষকের সমাগম হয়। প্রদর্শনী ক্ষেত্র 
পরিদর্শন, আলোচনাচত্র, কৃষকদের প্রশ্লোত্তরের 
মাধ্যমে দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত চিত্তাকৰ্ষক 
হয়ে ওঠে। | 

প্রশ্নোত্তরে অংশ গ্রহণ করেন কৃষি সচিব 
ডঃ বিশ্বনাথ শ্যেনয়, কৃষি অধিকর্তা বিষ্ণু মণ্ডল, 
অপর কৃষি অধিকর্ত ডঃ জ্যোতি রঞ্জন লাহিড়ী ১ 
এবং ডঃ ধ্ৰুব মুখার্জী, কৃষি বিপণন শাখার ৰ 
অধিকৰ্ত| বিমলেন্দু গাঙ্গুলী, পঃ বঃ বীজ নিগমের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ সুনীল সেনগুপ্ত, মুখ 
প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক অমলেন্দু 
সরকার, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( ধান্য ) ডঃ বাদল 
মণ্ডল প্রভৃতি, আলোচিত প্রশ্নোত্তরের কয়েকটি- 
এখানে লিপিবদ্ধ কর! হল । 

প্রশ্ন 

রবীন্দ্রনাথ দাস? বিমলগ্রাম পঞ্চায়েত ৰন 
১ ৷ বেগুণে তুলসী লাগার প্রতিকার কি? ১। (ক) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করুন। 
কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, ( রুষিতথা )। 
কৃষি অধিকার? পঃ বঃ। 
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২। বেগুণের ঢলে গড়া রোগের প্রতিকার ফি? 


মহাদেব কর্মকার, বিলকুলি 


আমের গায়ে ছিট ছিট কালো কালে৷ দাগ ৬ঙ। 


দেখ! যায়। আম পাকার আগেই পচে 
নষ্ট হয়ে যায়--প্রতিকার কি! 


মনসারাম ঘোষ, বামুনআড়ী, রিষড়। 

একই জমিতে তিন জাতের কলার চাষ করি 
যথ! ঢাপ, কীঠালী ও কীচাকল|। কিন্তু 
বর্ধার সময় কীঠালী কলার গাছের পাত৷ 
হলুদ রঙের হয়ে যায়, পরে মার! যায়। 
এর প্রতিকার কি? 


জহরলাল বাগ? আনন্দনগর 


৫ । ধানের জমিতে গাজ মারার উপায় কি? 
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১। (খ) যেখানে প্রতি বৎসন্ন রোগ দেখ! যায়, 


২ 


সেখানে ফুল আসার আগে, রোগ ছড়ানে। 
পৌকাকে দমন করার জন্তু প্রতিলিটার 
জলে ১ মিলি হিসাবে ম্যালাঘিয়ন ৫*% ব| 
ডাইমিথয়েট. ৩০% ৰব| মিথাইল ডেমিটন 
২৫% একবার স্তরে করুম। 

(ক) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে [দিন। 
(খ) আক্রান্ত জমিতে ২/৩ বৎসর বেগুণ, 
আলু; লঙ্ক।। তামাক, বিলাতী বেগুণ ইত্যাদির 
চাষ করবেন ন| ৷ 


যে সব এলাকায় এই রোগ প্রায় প্রতিবছর 
দেখ! যায় যেখানে ওষুধ প্রয়োগ করতে 
হবে। আম যখন কড়াইণ্ড টির মত মাপের 
থাকে তখন থেকে ১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার 
প্রতিলিটার জলে ৪ গ্রাম ব্লাইটক্সা ব| 
ফাইটোলান বা ব্লু কপার অথবা ২ গ্রাম 
ডাইথেন এম-৪৫ ব| ক্যাপটাফ, প্রয়োগে 
সফল পাওয়। যেতে পারে। 


বর্ধার আগে রোগ সামান্য দেখ! দিলেই 
গ্রতিলিটার জলে ২৫ গ্রাম ডাইথেন 
এম-৪৫ প্রতি ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে 
হবে। রোগ বেশী হলে একই হারে 
ব্যাভিষ্টিন স্প্রে করতে হবে ৷ ওষুধ মেশানে| 
প্রতি ছু লিটার জলে ১ মিলি স্যাণ্ডোভিট, 
মেশালে ভাল হয়। 


৫ | গাঁজ লাগ৷ ধানের জমিতে একরে ৫--৬ 


কেজি তুঁতে ব| ৩ কেজি অন্ত তামাঘটিত 
ওষুধ শুঁডে| মাটিতে মিশিয়ে দিন ৷ 


বন্থদ্ধর! £ চৈত্র £ ১৩৯১ 
আশুতোষ মাঝি; সাং-জগন্নাথপুয় 


প্রায় অর্ধেক মরে গেছে, গাছ প্রথমে হলদে 
হয় পরে মরে যায়। 


শেখ এরসাদ আলি, সাং-_-মোল্লাবেড় 


৭। সরষেতে মীড়ে পোক! ধরে ফুল ও ফল 


নষ্ট করে দিচ্ছে। কি করলে উপকার 


হবে? 


গোপালচন্দ্র মণ্ডল, শুভীপুর, সিঙ্গুর 


৮। একই আলু বীজ বিভিন্ন জমিতে চাষ করে 


দেখা যাচ্ছে কোন জমিতে ১০%, 
কোনটাতে ৭৫% আলুগাছ মরে গেছে। 
আবার কোন জমিতে একটিও গাছ নষ্ট 
হয়নি। এর কারণ ও প্রতিকার কি? 


৭ 


৮ 
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৬ ৷ পাট, ধান ও মটরের চাষ করি। মটরগাছ ৬। জামুয়ারীর মাঝামাঝি মটর ক্ষেতে মাঝে 


মাঝে হলদেটে গাছ দেখা যায়। আক্রান্ত 
গাছগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। 

এই রোগের প্রকোপ বেশী হলে এ ক্ষেতে 
২/৩ বছর মটর না লাগালে! উচিত৷ রোগ 
প্রতিরোধ করার ক্ষমত| রাখে এমন জাত 


যেমন বোন্ভিল, আরলিপারফেকশান 
ইত্যাদি চাষ করুন। 
প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ডিমেক্রন ৮৫% 


ব| ১ মিলি মেটা সিসটক্স ২৫% বা রোগর 
৩*% বা ডাইমিথয়েট ৩০% ব| তার! ৯০৯ 
পনের কুড়ি দিন অন্তর স্প্রে করুন। কিন্তু 
ফসল কাটার ১ মাস আগে ষ্প্রে কর! বন্ধ 
করতে হবে । 

এছাড়া আগামী বছর থেকে কাতিকের 
প্রথমে সরষে লাগাবেন_-তাহলে এই 
পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে 
অনেকাংশে রক্ষা! কর! সম্ভব হবে। 


একধরণের ব্যাকটেরিয়া! আলুর এই রোগ 
(ঢলে পড়! ) ঘটায়। সাধারণতঃ আলু 
বীজের মাধ্যমেই এ জীবাণু জমিতে আসে। 
জমিতে একবার প্রবেশ করতে পারলে 
সুযোগমত ফসলের ক্ষতি করে। তবে 
এক্ষেত্রে মনে হয় আলুবীজ নীরোগ ছিল। 
আক্রান্ত জমিতে জীবাণুর প্রবেশ আগেই 
ঘটেছিল। এ রোগ বেশী দেখা গেলে 
রোগাক্তাস্ত জমিতে অন্ততঃ ৩ বছর আলুর 
চাষ কর! ঠিক নয়। 


আতি বিঘা'জমি+ও 
দশজনের সহসার” 


অর্চন কুমার চ্যাটাৰ্লী 






হাওড় থেকে আমতা; দূরত্ব মাত্র ৪০ 
কিলোমিটার। না, আপনাকে আমতা পৰ্যন্ত 
যেতে হবে না। তার আগেই পড়বে দেবান্ধী 
গভীর নলকৃপ। দেবান্ধী গভীর নলকৃপের 
পাশ দিয়ে আলপথ ধরে মাইল খানেক গেলেই 
পাবেন সরপোতা গ্রাম। এই সরপোতা গ্রামের 
এক প্রবীণ ও নবীন কৃষককে নিয়ে এই রচনার 
স্থত্রপ।ত । 

প্রবীণ কৃষকের নাম বিজয় চন্দ্র কোলে। 
জমি আছে মাত্র ৬বিঘা। আর বোরো চাষ 
করার সময় আরও ২ বিঘ৷ জমি ভাগে নেন। 
ঘরে স্ত্রী, পুত্ৰ, পুত্ৰবধু, নাতি নাতনি নিয়ে খাবার 
মুখ ১০টি । 

বিজয় চন্দ্রের ভাষায় বলতে হয়--৬ বিঘে 
নিজের আর গরমের চাষের ( বোরে। চাষের ) 
সময় আরও ২ বিঘা; এই থেকে কি ১০ জনের 
মুখের অন্ন, পরনের কাপড়, নাতি নাতনির 
পড়ার খরচ যোগান সম্ভব ? কিছুতেই কিছু করে 
উঠতে পারছিলাম ন।। দেন! বেড়ে যাচ্ছিল ৷ 
গ্রামে সবাই যেভাবে চাষ আবাদ করে আমিও 
সেইভাবে চাষ আবাদ করতাম। কিন্তু ক্রমে 
বুষ়তে পারছিলাম যে এভাবে হবে ন|। কিছু 
গ্ষেল। প্রশিকণ আবিক|রিক, হাওড়| । 
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বস্তুন্ধর! £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


কর! দরকার। এই সময় আমাদের এলাকার 
কে, লি, এস, বাবুর সঙ্গে দেখা! হয়। তাকে 
আমার কথ| বলি। তিনি সৰ কথ| গুনে এই 
হেমতি ( আমন) চাষের আগের হেমতি চাষে 
( ১৯৮৩-৮৪ ) আমাকে নতুন জাতের ধান চাষ 
করার কথ! বলেন। মিনিকিটে সুরেশ নামে 
এক জাতের ধান সরকার থেকে দেওয়| হচ্ছিল। 
তার একটি পাকেট আমি পাই। কে, পি, এল, 
বাবু কিভাবে চাষ করতে হবে ত! বলে দেন। 
প্রথম ভেবেছিলাম সরকারী ধান, এ দিয়ে চাষ 
করলে ধান পাব তে।? আমার ছেলে নাতির! 
মানা করলে।। কিন্তু মন আমার বলতে লাগল 
এই ধানেই ঘরে লক্ষ্মী আলবে। আর ধান তে! 
অল্প, ভাবলাম দেখাই যাক না। এই ভেবে 
কারুর কথ! ন! শুনে আমি এ বীজ বীজতলায় 
ফেলি। না স্যার, মিছ! কথা বলব ন|। 
আমি দেবুব।বুর সব কথ! শুনিনি। বীজতলায় 
যেভাবে পরিচর্যা! করতে বলেছিলেন সেভাবে 
পরিচর্য। করতে পারিনি । এ বছর খরার দরুন ধান 
রোয়া করতে দেরীও হয়েছিল। শ্রাবণ মাসের 
শেষে কোন রকমে ধান রোয়। করেছিলাম। 
রোয়ার পরও ধানের যেমন পরিচর্যার কথ! 
কে, পি, এস, বাবু বলেছিলেন ত পুরে! পালন 
করতে পারিনি। তবুও মাঠে যে আমায় ধান 
দেখত, সেই অবাক হয়ে যেত । তখন আর ছেলে 
বা নাতির মুখে কথ! নেই ৷ ধানের ছড়ারকি 
গাঁথনি ! ধান দেখে তখন মনে হল কে, পি? এস, 
বাবুর পুরে! পরামর্শ অনুসরণ করলে মিনিকিটের 
এঁ২ কেজি ধান থেকে আমি ২ মন ধান পেতাম। 
কিন্তু পেলাম মাত্র মন খানেক। 

ধান কম পেলে কি হবে তখন দেবুবাবু 
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আমার কাছে ভগবান ছয়ে গেছেন। তার 
উপদেশ মত ৪ বিদ্বায় গরমের ধাম বোয়ে| চাষ 
করি। এবার আমতা ফার্ম থেকে আই-আর-৫০ 
ধান যোগাড় করি। এবং দেবুবাবুর উপদেশ 
বীজতলায় বীজ বুমি। দুবার বীজতলা শোধন 
করি। একবার বীজ বোনার ১০ দিন পর 
৫০* গ্রাম থাইমেট দান! বিধ দিই ও পরে আর 
একবার চার! তোলার ১০ দিন আগে ডিমেক্ৰন 
সের লৱে দিই। স্প্রে-মেশিন গ্রাম থেকে ভাড়৷ 
নিয়েছিলাম। এবার যত্ন করে ৪* দিনের চার! 
২ হাতে ৯টি করে গুছি দিয়ে এক বিঘৎ অন্তর 
লাইন করে রোয়া করি। জমিতে প্রয়োজনমত 
গ্রোমোর ২৮ | ২৮/০, বিঘ! প্রতি ১০ কেজি, 
ফসফেট (ন্থপার ফসফেট ) ২* কেজি ও পটাশ 
(মিউরেট অফ পটাশ ) ১০ কেজি দিয়ে মাঘের 
১*।১২ তারিখে রোয়। করি। শিব চতুর্দশী 
পৰ্যন্ত আমার জমিতে কোন পোকা দেখতে 
পাইনি. শিবচতুর্দশীর পর একবার ডিমেক্রন স্্রে 
করি। জমিতে মাজর| পোক! দেখা দিয়েছিল। 
২-১টি পোক! বসতে দেখেছি, কিন্তু স্প্রে করব 
কিন! বুঝতে পারছিলাম না। কে;পি,এস, বাবুর 
সঙ্গে পরামর্শ করি। তার কথ| মত বিষ ওষুধ 
দিই। দুবার ইউরিয়া চাপান দিয়েছি। একবার 
স্প্রে করার আগে আর একবার যখন কাঠি 
গোল হচ্ছিল তখন। প্রথমবার ১৫ কেজি ও 
পরের ঝার এক বিঘা জমিতে ৭ কেজি ইউরিয়! 
দিয়েছিলাম। বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি ধান 
কেটে ঘরে তুলে ফেলি। এত ধান হয়েছিল 
যে আটিই ধর! যাচ্ছিল না। ঝেড়ে মেড়ে দেখি 
যে ৪ বিঘ| জমি থেকে প্রায় ৯০ মনের মত ধান 
পেয়েছি। আর চিন্তা কি? সমবৎসরের 


_ ধোরাকী হয়ে গেল। 

এরপর দেবুবাবু বলেন, বিজয় দাদু এবার 
আমন চাষে সুরেশ চাষ করবেন নাকি? আমি 
দেৰুবাবুকে বললাম দেখে যাবেন এবার যদি 
প্রকৃতি ন মারে তে! স্নরেশ ধানের চাষ কিভাবে 
করতে হবে এবার আমি তা এং 1 
দেখিয়ে দেব। কি বলব বাবু মাতুয ভাবে এক, 
আর ভগবান করেন এক ৷ আমি তে| গরমের 
ধান নিলাম। আমার গ্রামের যার! জয়! ধানের 
চাষ করেছিল জ্যেষ্ঠ মাসের অতি বৃষ্টিতে সব 
নষ্ট হয়ে গেল। মাঠের ধান ম|ঠেং পড়ে রইল । 
ঘরে আর ধান তুলতে হলো ন|। বৃষ্টি কম 
হবার পর আমার ঘরের পাশে উচু জমিতে 
১ বিঘা! সুরেশ রোয়। করার জন্য ২৫ কেজি 
বীজ ফেলি। দেবুবাবু বীজ শোধন করতে 
বলেছিলেন। কিন্তু বীজ শোধন করার বিষ না 
পাওয়াতে এমনিই বীজ ফেলে দিই। মাঠ 
থেকে জল ন! সরার দরুণ এবারও ধান রোয়| 
করতে দেরী হয়ে যায়। আবনের ২৮-২৯ তারিখ 
নাগাদ এ বেশী জলেই ধান রোয়া করি। 
ইউরিয়। চাপান হিসাবে মাত্র একবার দিয়ে- 
ছিলাম--এঁ কাঠি গোল হবার সময়। 
তাইতেই এক বিধ! জমি থেকে ১৩ মনের মত 
ধান পেয়েছি। 

যখন বিজয়বাবুর কথ। শুনছি না পাশে চুপ 
করে বসেছিলেন নবীন কৃষক শ্ৰী উদয় চোংদার। 
বিজ্রয়বাবুর কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন 
দাদুর মত আমাকেও আপনাদের ভাষায় 


১৭ 


বসুত্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


প্রগতিশীল কৃষক বলতে পারেন। জিজ্ঞাস 
দষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন 
আমিও মিনিকিটের ২ কেজি আই)ই)টি-৩*৯৩ 
ন পেয়েছিলাম, এ বছর আমন মরন্থমে। 
অতি বৃষ্টিতে মাঠ ডুবে থাকায় ধান রোয়া করতে 
দেরী হয়ে যায়। বনের শেষে ধান রোয়! 
করেন। যে যে পদ্ধতিতে দেবুদ! বলে দিয়ে- 
ছিলেন ঠিক সেই সেই পদ্ধতি অনুসরণ করি। 
যেমন, দুবার ইউরিয়া চাপান দিই। প্রথম 
বার ধান নিড়ান দেওয়ার সময় ও দ্বিতীয়বার 
কা গোল হওয়ার সময়। বেশী জলের দরুন 
দাত যেমন প্রথম চাপান দিতে পারেননি আমি 
কিন্ত প্রথম চাপান দিয়েছিলাম। 
শ্রীচোংদারএর কাছ প্রশ্ন রেখেছিলাম বেলী 
জলে কিভাবে চাপান দিলেন! 

স্ীচোংদার বললেন যে দেবুদ! বলেছিলেন 
ইুঁছুর মাটির সাথে ইউরিয়া জারিয়ে নিয়ে মাটির 
গুলি করে মাঠে ছড়াতে । আমি সেইভাবেই 
প্রথম চাপান দিয়েছিলোম। ফল ভালই 
পেয়েছি। ৪ কাঠা জমি রোয়! করেছিলমি। 
ধান পেয়েছি ২ মনের মত। এখন ঠিক করে 
ফেলেছি মাঠে জল বেশী থাকলে ইদুর মাটির " 
সাথে ইউরিয়। জারিয়ে নিয়েই ব্যবহার করব। 

গ্রাম থেকে ফেরার পথে গ্রামের সবুজ ছবি 
যেমন চোখের সামনে ভাসছিল সেই সঙ্গে প্রবীণ 
নবীন কৃষকদের উচ্ছল আবেগভরা মুখগুলি 
আগামী দিনের উজ্জল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত 
জানাচ্ছিল। 





পাটের পরিচর্যার জন্য সময়মত নিড়েন 
যেমন দিতে হবে, আবার পোকামাকড়ের 
আক্রমণ হলে! কিন! সে বিষয়েও সজাগ থাকতে 
হবে। পাটের প্রধান পোকামাকড় ও তাদের 
দমন সম্বন্ধে এবারে আলোচন! করা হচ্ছে। 
পাট গাছে সাধারণতঃ কেড়ি, ঘোড়া বা ভিড়িং 
ও বিছ। পোক! এবং মাকড়ের উপদ্রবই বেশী 
দেখ! যায়, তাই পাটের ক্ষেতে সপ্তাহে অন্ততঃ 
একবার গিয়ে লক্ষ্য করুন এদের আক্রমণ দেখা 
যাচ্ছে কিন।। আক্রমনের প্রকোপ দেখেই 
পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। 
কেড়ি পোকা 

পাটের চার! ৫--৭ সে. মি. (২--৩ ইঞ্চি ) 
হলেই এর আক্রমণ দেখ! যায়। এই পোকার 
আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছের ডগাগুলি শুকিয়ে 
ঢলে পড়ে। ফলে আক্ৰান্ত গাছের শাখা বের 
হুয়। এতে পাটের আশে গাঁট হয় ও পাটের দাম 
কমে যায়। এর কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে 
যায় এবং পাট কাটার সময় পর্যস্ত আক্রমণ হয়। 

এর দমনের জন্য শেষবার চার! পাতল! 


পাটের গোলা স্নাকড় 
ওতার দন্মল 








করার সময় আক্ৰান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। 
ফসল কাটার পর গেতে ডাট। বা বুনো পাট 
গাছ যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। 
ঘাড় ব| তিড়িং পোকা 

এর কীড়। সবুজ রঙ্রে, চলার সময় পিঠের 
কিছুটা অংশ উঁচু করে চলে ৷. ' ডগার কচিপাত 
থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচের পাতা খায়। 
এর! পাটের প্রধান শক্ত । 
বিছা পোকা 

হলদে রঙের কীড়।; গায়ে শুয়া থাকে। 
উত্তরবঙ্গে এর আক্রমণ আধযাঢ়-আবণ মাসে 
বেশী হয়। ছোট অবস্থায় এর! একসঙ্গে থাকে, 
পাতার সবুজ অংশ খেয়ে সাদ! করে দেয়। এই 
সময় আক্রান্ত পাতাগুলি তুলে নিয়ে কীড়াগুলি 
মেরে ফেললে আর কোন কীটনাশক ওষুধ 
প্রয়োগ করতে হয় না । অনেক সময় এরা সার! 
জমিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের সব পাত! খেয়ে 
ডাটাসার করে দেয়। 

উপরোক্ত পোকাগুলির দমনের জন্য পর- 
পৃষ্ঠায় দেওয়| যে কোন ওষুধ ব্যবহার করুন । 


১৮ 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 

এণ্ডৌসালফান ৩৫% ২ মিলি লিটার 

কুইনালফস ২৫ ইসি ১} ॥। 


মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০% ১ ?} 
ডাইক্লোরোভস ৭৬ ইসি ই 1) 
লিনডেন ২০% ২ $) 
কার্ধারিল ৫০% জলে গোল! ২২ গ্রাম 
সাধারণতঃ একর প্রতি ৩০* লিটার জল 
লাগে। গাছের বাড় অনুযায়ী জল কম ব| বেশী 
লাগতে পারে। তখন ওধুধের পরিমাণও কম 
বা বেশী হবে। ওষুধ হাতে চালানে। ষ্পলেয়ারের 


সাহায্যে ভালভাবে স্প্রে করুন। 
মাকড় | 

পাটের হলদে মাকড় খুব ছোট ছোট, 
খালি চোখে প্রায় দেখাই যাঁয়না। পাতার 
নীচের দিকে থাকে এবং রস চুষে খায়। ফলে 
পাত৷ কুঁকড়ে সাদাটে হয়ে যায়। খর! বা 


বৃষ্টিপাত কম হলে আক্রান্ত ফসলে ক্ষতি খুব 
বেশী হয় । 

হলদে মাকড় মারার জন্য ১ মি,লি? মনে|- 
ক্রোটফস ৫০% বা ১২ মি, লি, এণ্ডোসালফান 
৩৫% এবং লাল ম।কড় মারার জন্য ২ মিঃলি, 
ডাইকোফল ১৮'৫% প্রতি লিটার জলে এই 
হিসাবে আক্রান্ত গাছে ভালভাবে স্প্রে করুন 
যাতে পাতার নীচের দিকে ঠিকভাবে লাগে। 
ডগার পাত। থেকে শুরু করে ৮--১০ ইঞ্চি নীচে 
পর্যন্ত প্রতি পাতায় স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজন 
হলে ১০ দিন পরে আর একবার স্প্রেকরুন। 
রোগ দমন 

উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা করলে এবং 


বসুন্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


বেলে জমিতে জৈব সার দিলে রোগের প্রকোপ 
কম হয়। রোগের আক্রমণ কমাতে জমিতে 
পটাশ সার দিন। পাটের জমিতে ক্রমাগত 
আলু, বেগুন, টমেটে! ইত্যাদির চাষ বন্ধ 
করুন। | 
ডাটা পচা 

ডাটা পচ| রোগ যাতে ন| ছড়িয়ে পড়ে 
সেজন্ গাছের কাণ্ডে; পাতায় ও গোড়ায় প্রতি 
লিটার জলে ৫ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড বা 
২২ গ্রাম ম্যানকোজেব ব| ১ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন 
গুলে ভালভাবে ষ্প্রে করুন ৷ রোগের প্রকোপ 
অনুযায়ী ২: থেকে ২৫ দিন অন্তর তিনবার 
ওষুধ প্রয়োগ কর! দরকার হতে পায়ে। রোদ 
ঝলমলে দিনে ওষুধ স্প্রে করবেন। 


সময়ে পাট কাটুন 


১২০--১৩৫ দিন বয়সের পাট কাট! সব- 
চেয়ে ভাল, কারণ তাতে মিহি ও শক্ত আশ 
পাওয়া যাবে। তবে পাটের পরে ধান বা অন্ত 
ফসলের চাষ করতে হলে ১০* দিনেও কাট! 
চলে, তবে ফলন কিছুটা! কম হয়। 
পাট পচানো 

কাঁটা পাট গাছ এমন ছোট ছোট জাটিতে 
বাধুন যেন সেই আটির গোড়া হাতের মুঠোয় 
ধর! যায়। আটিগুলো মাঠেই ৩৪ দিন 
ফেলে রাখুন যাতে এর পাত৷! শুকিয়ে ঝরে যায়। 

যতদূর সম্ভব পরিঞ্ষার জলে পাট ভেজান। 
জাগ দেওয়ার আগে, পাটের আটিগুলির গোড়৷ 
২--৪ দিন ৩০-৬০ সেমি (১-২ ফুট) 
জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ডগাগুলিকে 
একই দিকে রেখে আটিগুলিকে পাশাপাশি 
সাজিয়ে ১০--১৫ সে, মি ( ৪--৬ ইঞ্চি) 


১৯ 


বন্থদ্ধর! ; চৈত্র: ১৩৯১ 





পাটের ঘোড়া পোক! £ (১) প্রজাপতি 
(২) পুত্তলি (৩) কীড়া 


জলের তলায় ডুবিয়ে জাগ দিতে হৰে। জাগের 
ওপরট। গাছের পাতা, কচুরিপানা, জলীয় গাছ 
ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন। ইট, 
পাথর, তাল ব| নারকেল ব! পুরানো! কাঠের 
গুড়ি দিয়ে জাগ চাপা দিন। কলা গাছ ব। 
মাটির ঢেল| দিয়ে জাগ চাপ! দেবেন ন। ওতে 
পাটের রংকালে। হয়ে যায়। ফলে দাম কম 
প1ওয়! যায়। মাটি দিয়ে জাগ দিতে হলে মোটা। 
পলিথিন থলের মধ্যে মাটি রেখে মুখ বেঁধে 
ব্যবহার করুন ৷ জাগ যেন জলের তলায় মাটির 
সঙ্গে লেগে না থাকে। 


২০ 





০১ প্রন্নাপতি 
(৯) কাঁড় 


পাটের বিছ৷ পোক!’ 
(২) পুন্তলি 


শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে জাগ দিলে পাট ৮--১* 
দিনের মধ্যে আশ ছাড়ানোর জন্যা তৈরি হয়ে যাবে । = 
আশ্বিন-কাতিক মাসে ১1৩1 পড়ে গেলে পাট 
পচতে ২%--২৫ দিন সময় লাগে। 

যতদুর সম্ভব পরিক্ষায় জলে পাট ধুয়ে ভাল 
করে শুকিয়ে নিন। শুকানোর সময়ে নোংর! 
না হয় সেদিকে নদ্রর রাখবেন। 

ভাল দাম গেতে গেলে ভালভাবে পাট 
পানের দিকে লক্ষ্য রাখুন এবং দেখবেন যাতে 
গোট! পাটের দৈঘ্য কমপক্ষে দেড় মিটার 
(৫ হাত) হয়। 








[ একটি প্রতিবেদন ] 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্ভান 
শাখার ৫০্বর্ষ পূর্তিতে বিগত ১৮ই ও ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী? ৮৫ কোলকাতার বিড়ল! টেকনো- 
লজিকাল মিউজিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে সুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎদব উপলক্ষে একটি উদ্ভান বিষয়ক আলোচন! 
সভ| অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন 


রাজ্য কৃষি মন্ত্রী মাননীয় কমল গুহ। অনুষ্ঠানে, 
কৃষি সচিব, কৃষি যুগ্ম সচিব, কৃষি অধিকর্তা, 


বিভিন্ন কৃষ আধিকারিক, কৃষি প্রযুক্তিবিদ, কৃষি 
: বৈজ্ঞানিক ও গবেষক এবং উদ্ভানবিদর!যোগ দেন। 

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীগুহ রাজ্যের কৃষি 
বিভাগের উদ্যান শাখার এতিহ, কর্মধার! এবং 
গবেষণার প্রশংসা করে বলেন, ১৯৩৪-এ যা 
প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছিল, নান! ঘাত প্রতিঘাতে 
ত| বৰ্তমানে প্রদার ও সমুদ্ধি লাভ করেছে। 
বিন্ধানের সাৰ্থক অবদানের প্রশংসা! করেও তিনি 
সাধারণ মানুষের জন্যে বিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়া 
উচিত বলে ইংগিত করেন। উৎপাদনের সঙ্গে 
বিপণনের সমন্বয় ঘটাতে ন। পারলে সাধারণ 
নানুবের মধ্যে হতাশ! আসবে বলে তিনি বলেন । 


২১ 








০ 


বস্ুন্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


প্রসঙ্গতঃ গীগুহ বলেন, উত্তরবঙ্গের কমলাছে [বল 
বাজার ভুটান অধিকার করে নিচ্ছে। উত্তরবঙ্গের 
কমল! বনগঁ। সীমান্ত দিয়ে চালান কর! হচ্ছে। 
এই দূর পথে কমল! ‘নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফলে 
বিরাট আধিক ক্ষতি হচ্ছে। শেখ মুজিবের সময়ে 
বাংলাদেশ ৫ কোটি টাকার তামাক কিনতে 
চেয়েছিল। সেই তামাক পাঠানে! হোল 
হায়দ্রাবাদ থেকে, অথচ কোচবিহার থেকে 
তামাক পাঠানো হোল ন|। এণুলে| বিক্ষোভের 
কারণ। সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক তুধোগে ময়নাগুড়ি, 
ধুপগুড়ি ব্লকের তামাক চাষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই 
অঞ্চলের তামাক চাষকে রক্ষ। করতে গ্রীগুহ 
কৃষি অধিকর্তাকে তামাকচাবীদের পাশে দীড়াতে 
বলেন। উপসংহারে বলেন বিপণনের ব্যবস্থ! 
না করে বিজ্ঞানীর! শুধু ল্যাবরেটারীতেই বসে 
থাকলে চলবে না। র 

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 
রাজ্যের উষ্ঠান বিষয়ে চারজন প্রতিভাধর ও 
গুণী বিজ্ঞানীকে সম্বধিত কর । এঁর! হলেন 
ডঃ শিবপ্রসান বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থনীল মুখোপাধ্যয়। 





২২ 


ল্লেখ করেন। 





পবিত্র কুমার সেন এবং শচীন্দ্ৰ মোহন সেন। 
কৃষি অধিকর্ত। অভিনন্দন পাঠ করার পর কৃষি 
মন্ত্ৰী এদের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দেন। 

অনুষ্ঠানে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের 
বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, কৃষি বিভাগের বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয় তৈরি হওয়া 
উচিত। আমাদের মোট ঢাহিদ। মেটানোর 
জন্যে উদ্ভান শাখার সবজি ও ফলের সমৃদ্ধি 
ঘটানে| উচিত। সন্বর্ধনার উত্তরে অধ্যাপক 
পবিত্র কুমার সেন, উদ্ভান শাখার জন্তে একটি 
স্বতন্ত্র বিভাগ হওয়া উচিত বলে বলেন। এবং 
দুঃখের সঙ্গে বলেন, এই শাখায় একটি অপর 
অধিকর্তার পদও নেই। 

রাজ্য উদ্ভানবিদ ডঃ হেমেন্দ্ৰ নাথ সমাদ্দার 
বিভিন্ন সাইড সহযোগে উদ্যান শাখার কাধাবলী 
ও অবদান ব্যাখ্যা করেন। উদ্যান শাখার 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি সূত্রো- 
সেগুলে। হোল, ১) জমির প্রতি 
এককে অধিকতর উৎপাদন, ২) ফল, ফুল, সবজি 
থেকে অধিকতর আয় সৃষ্টি, ৩) জমির এবং সেচ 


উদ্ঠানবিদি সুনীল কুমার 
মুখোপাধ্যায়কে কনষিমন্ত্ৰী অভি- 
নন্দন পত্র দিচ্ছেন। পাশে 
কুষি অধিকর্তা। 

দক্ষিণে £ সম্বধিত কৃষি বিজ্ঞানী 
শিব্প্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ 
দিচ্ছেন। 


বাযধস্থায় মানোগ়য়ন, ৪) গ্রামীন কর্মসংস্থামের 
সুযোগ সম্প্রসারণ এবং ৫) পুষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি। 
রাজোর পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের ভূমিক্ষয়ের 
সমস্ত! দুর করতে মৃত্তিক1 সংরক্ষণের ব্যাপারে 
উদ্ভান শাখায় ভা” ভুমিকা নিয়েও 
ডঃ সমাদ্দার আলোট করেন। প্রসঙ্গতঃ 
জান! যায় যে, অতীতে এ রাজ্যে সবজি ও 
ফলের ঢায হোত যথাক্রমে ১৫০০০ হেক্টর ও 
৯৪০৯০ হেইরে। বর্তমানে হয় সবজি 
৩৬০০০০ ছেষ্টয় এবং ফল ১০০৪০০ হেষ্টরে। 

য়াজ্য কৃষি ভাধিকর্তা তার ভাষণে জানান, 
ফসল তোলার পরবর্তী পর্বের কার্ধাবলী, বিপণন 
এবং সংরক্ষণের উন্নতি ন! হলে উদ্যান শাখার 
সমৃদ্ধি হতে পারে না। তিনি উল্লিখিত 
বিষয় উলে।র উন্নতি ঘটাবার ব্যাপারে সাধ্যমত 
চেষ্টা কর! হবে বলে জানান। 

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন 
ডঃ এস. কে, মুখাৰ্লী। এই অধিবেশনে ডঃ চাধ! 
রাজ্যের উদ্যান শ!খাকে সম্ভাবনাময় বলে এর 
জন্তে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের প্রয়োজন বলে বলেন। 
তিনি আরে। জানান, বিশ্বের কমলা উৎপাদন- 
কারী দেশগুলোর সঙ্গে ভারঙ নিষ্ঠার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করছে। ইতালী, জাপান ও 
স্পেন যেখানে উৎপাদন করছে যথাক্রমে ১৭, 
২২ ও ৩০ মেঃ টন, সেখ|নে ভারত ১০ মেঃ টন 
উৎপাদন করছে। ভারত ক্রমেই উল্লেখযোগ্য 
কুতিত্ব দেখাতে পারবে বলে তিনি আশ! করেন। 

কেন্দ্রের আই.এ.আর.আই-এর ফল ও উদ্যান 
প্রযুক্তি শাখার ডঃ পি.কে' মজুমদার সঙ্কর জাতের 
আম উৎপাদনের অভিনব প্রথাকে কৃষ্ণনগরের 
উদ্ভান বিভাগীয় গবেষণ| কেন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


অবদান বলে উল্লেখ করেন। কোলকাত| 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের উদ্ভান বিভাগের অধ্যাপক টি 
কে. বসু মোহিতনগর ও ময়নাগুড়ি খামারে 
আনারসের ওপরে বিভিন্ন পৰ্যায়ে সন্প্রসারণমূলক 
পর্যবেক্ষণের কাজের উল্লেখ করেন। তিনি 
বলেন হেক্টরে আনারসের চারার সংখ্যা ২৭৭৭৭ 
থেকে ৭২৯৪৫তে বাড়িয়ে আমর! হেক্টর প্রতি 
উৎপাদন ৫৯'৪ টন থেকে ১০২ টনে পৌঁছেছি। 
তাছাড়া ফলন বাড়াতে আনারসের ফুল আসার 
সময় মাটিতে ম্যাগনেসিয়|। আইরন। ভিন্ক ও 
বোরোন দেবার স্বফলের উল্লেখ করে তিনি 
বলেন সার! বছর আনারসের ফলন অব্যাহত 
রাখার ব্যাপারও আমর! চিন্তা করছি। যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ ও সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ 
হ্ুনীত মুখোপাধ্যায় ফল সংরক্ষণের পদক্ষেপের 
ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, পুষ্টিমূল্য অক্ষুণ্ 
রেখে আমাদের সংরক্ষণ শিল্প গড়ে তোলায় 


মনোযোগী হওয়া উচিত। গ্রসঙ্গতঃ তিনি 
বলেন ফল বা সবজিতে আমাদের ক্ষতির 
পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ। আমরা মোট 


ফলনের মাত্র শতকর ১ ভাগ সংরক্ষণ করি। 
এবং এই ১ ভাগের মধ্যে শতকর| ৮* ভাগ 
রপ্তানী হয়। ১৫ ভাগ মিলিটারীর জন্য 
সংরক্ষিত এবং বাকি ৫ ভাগ জাধায।ণব ভা 
বিক্রী হয়। তাই সংরক্ষণের পরিমাণ আরে! 
বাড়ানো উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই 
অধিবেশনে রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা এবং 
সিকিষের বর্তমান কৃষি উপদেষ্ঠা! এ. টি. সান্যাল, 
এবং এস. এস. চট্টোপাধ্যায়ও বক্তব্য রাখেন। 
দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রথীন বস্তু, গুদামজাত 


২৩ 


বন্ুদ্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৯১ 





করার আগে বীজের যথোচিত ভাবে শুকোনোর 
ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। এ প্রসঙ্গে প্রাণবন্ত ও 
ভালে। বীজের প্রয়োজনে ভালো সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। 
তিনি বীজের ফিজিকাল কন্ট্রোল ( টেস্পারেচার 
কন্ট্রোল), ফিজিও-কেমিকাল মেথড এবং 
অন্যান্য প্রথার উল্লেখ করেন। পেষ্টিসাইড 
ইণ্ডিয়ার (পূর্বাঞ্চল ) জোনাল ম্যানেজার ডঃ দত্ত 
কীট পতঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের 
পরিচিত করানোর প্রয়োজনের কথা বলে বলেন; 
মোট ২৯ শ্রেণীর মধ্যে মাত্র ৮টি শ্রেণীর কীট 
পোকাই কৃষির সঙ্গে সম্পকিত। ডঃ বি. চৌধুরী 
বলেন ওষুধ ছিটানোতে কৃষকের ও পরিবেশের 
যে ক্ষতি হতে পারে; সে বিষয়ে সচেতন থাকা ও 
সাবধানত! অবলম্বনের প্রয়োজনের কথ! বলেন। 
তাছাড়া তিনি ফসলে সুষম সার দেয়! প্রয়োজন 
বলেজানান। তার ব্যতিক্রমে ফল সুন্দর বা 
বৃহদায়তনের হলেও রোগ পোকার আক্রমণ 
বাড়তে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ফল 


২৪ 


সভাগৃহের একাংশ। স্টেটস্‌ 
ম্যান, যুগান্তর, বসঙ্গুন্ধর! 
পত্রিকার প্রতিনিধিদের দেখ! 
যাচ্ছে। 


ব| সবজির জনম্যো গমের মতোই একটি বিশেষ 
সার মাত্রার স্থপারিশ কর! দরকার বলে 
ডঃ চৌধুরী মনে করেন। তিনি কৃষকদের 
জমির ভাল বীজ সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
কর! উচিত বলে বলেন। চতুৰ্থ অধিবেশনে 
ডি. পি. যাদব জানান, অল ইগ্ডয়। ফ্লোরি 
কালচারাল ইমপ্র,ভমেন্ট প্রোজেক্ট অনুসারে 
বোটানিক্যাল গার্ডেনে ১৯৭৬-এ নেয়! কাৰ্যসূচীটি 
৭৭-এ বিধানচন্দ্ৰ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সরিয়ে আন! 
হয়েছে। সেখানে হেক্টরে ৮৩০০* গোলাপ 
চার! লাগানে। হুচ্ছে। এটিকে একটি 
অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব বলে তিনি উল্লেখ করেন। 
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি সাইড সহযোগে' 
কোলাঘাটের ২০০ একর জমিতে বিচিত্র 
ফুল চাষের আলোচন! করেন। ফুল তোলার 
পর যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব সম্পর্কে 
তিনি আলোকপাত করেন। 

সভার শেষে কৃষি বিভাগের উদ্ভান শাখ। 
কতগুলে। উন্নয়নমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে । 


॥ আবেদন ॥ 


বিষয়--“বসুদ্ধর|” পত্রিকার জন্য কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ, রচনাদি, আহ্বান কর! হচ্ছে। 


কৃষি উন্নয়নের কাজ এরাজ্যে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনেও এই কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্ট৷ 
আমাদের বাড়িয়ে যেতে হবে। নতুন নতুন কৃষি চিন্তা ভাবনা, গবেষণালন্ধ তথ্য ইত্যাদি য। 
কৃষকের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করবে ত৷ কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবে এই প্বসুদ্ধার।”। 
এজন্য আপনাদের সহযোগিত। একাস্ত প্রয়োজন । বন্ুদ্ধরায় প্রকাশের জন্য কুষি বিষয়ক 
নান। তথ্য, কৃষকের কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ, গবেষণ। লব্ধ তথা, সাক্ষাৎকার, কুষি যন্ত্রপাতি; 
সেচ, কৃষিধণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য অনুরোধ কর! হচ্ছে। এইসব তথ্য 
আকর্ষণীয় হবে যদি তার সঙ্গে ফটে। থাকে। কৃষি প্রাসঙ্গিক ৭ গ্রামোন্নয়নভিত্তিক লেখ! শুধু 
কৃষিকমীঁদের কাছ থেকেই নয়) ধার নিজেদের হাতে শস্য উৎপাদন করছেন সেই কৃষকভাইদের 
কাছ“থকেও। আপনাদের সকলের সহযে।গিত। বস্তুদ্ধরাকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম ছবে। 


সম্পাদ্দিকা 





২৫ 


পশুখাদ্য প্ৰসৰ্গ = 





পশুখান্তের মান ও স্বাদ বাড়াতে ইউরিয়। 
প্রয়োগ 

পশ্ুখাছের মান ও সাদ বাড়াতে ত! যদি 
এ]া[মোনিয়| সলিউশন দিয়ে শোধন করে 
নেওয়! যায় তবে খাণ্তেয মান ও দাদ তে! 
বাড়েই তাছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে 
শোধন করার থেকে অনেক সস্তাও পড়ে। 
এ্যামোনিয়৷ দ্বারা শোধিত পণখাগ্ শুকানোর 
পর বেশ অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। 
কাষ বিজ্ঞানীদের মতে এ্যামোনিয়ার মাধ্যমে 
খড় প্রভৃতি ইউরিয়। দ্বারা শোধিত কর। সব 
থেকে ভালে! ৷ 
মাটির গর্ভে খড় প্রভৃতি শোধনের উপায় 

খামার-এর কাছাকাছি উচু জায়গায় গৰ্ভ খুঁড়ে 
(গর্তের মাপ ৪ এম ১৯ "৩ এম ১১৫ এম) 
খড় প্রভৃতি শোধন করে নিতে হবে। গর্তের. 
চারপাশ মাটি ও গোবর দিয়ে লেপে নিতে 
হবে। সাইলে!পিটের চারপাশ কলাপাত৷ 
দিয়ে ঢেকে নিলে ভালে! হয়। কলাপাত। 
ছাড়! অন্য পাতা দিয়েও গর্তের চারপাশ ঢেকে 
দেওয়া যায়। শুকনে! জোয়ারের খড়, ভুট্টার 
খড়, ধান ও গমের খড় ছাড়াও অন্যন্য ফসলের 
শুকনো খড় প্ৰভু ত গর্তের মাঝে ফেলে পশু- 
খাছ্ের উপযোগী করে তোল! যায়। 
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খড় কুটি কুটি করে কেটে (৪ এম১৩ এম 
% ১"৫ এম ) গভীর গর্ভে সেগুলি ফেলে দিতে 
হবে। এর পর ১০০ লিটার জলে ৪ কেজি 
॥ ইউরিয়| গুলে কাট। খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 
.ছবে। এক কুইন্টাল খড়ের জহ্া এই পরিমাণ 
 ইউরিয়। মিশ্রণ যথেষ্ট । যতক্ষণ পৰ্যন্ত গর্ভটি ন! 
ভরে ততক্ষণ অবধি খড় ও ইউরিয়! মিশ্রণ দিয়ে 
নর্তটি ভরে তুলতে হবে। গর্তটি খড় দিয়ে 
অতি হলে গোবর ও মাটি দিয়ে ভালে। করে এর 
বন্ধ করে দিতে হবে। এমনভাবে গৰ্ত্ধাটর 
বন্ধ করতে হুবে যাতে তার ভেতর একটুও 
ওয়া ঢুকতে না পারে। হাওয়া ঢুকলে 
গর্ভের সমস্ত পঞ্চখাদ্যাই নষ্ট হয়ে যাবে। বৃঢিপাত 
থকে সাইলোপিটগুলি বীচাবা; 
।পর পলিথিনের চাদর ঢাকা দিতে হবে এবং 
গর্ভের চারপাশ কাদ৷ ও বালি দিয়ে ভালে 
করে বন্ধ করে দিতে হবে। এইভাবে শোধন 
করলে তিন সপ্তাহ পরে পশ্তখাগ্ তৈ নী হয়ে 
যাবে। 


পলিথিন শিট ঢাক! দিয়ে পশুখাগ্া তৈরীর 
উপায় 








কন্যা ₹'7 


এ ছাড়া পাকা মেঝের ওপর ভালে! করে 

কাট! খড়কুচি শোধন করার জন্য ১০০ লিটার 
১ 

লে ৪ কেজি ইউরিয়! গুলে খড় গাদ৷ ভালে! 


১৭ 


বসুন্ধর| ; চৈত্র £ ১৩৯১ 


করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এবং পলিথিন শিট 
দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। দেখতে হবে চারদিকের 
ফাক দিয়ে যাতে হাওয়া ঢুকতে না পারে। 
হাওয়| ঢুকে খাদ্য যাতে নষ্ট না হয় তারজন্তা 
চারপাশ বালি ও কাদ| দিয়ে ভালে! করে সীল 
করে দিতে হবে। এর তিন সপ্তাহ পরে দেখ! 
যাবে পশুখাদ্য তৈরী হয়ে গেছে। 
বাঁশের ঝুড়িতে পশুখাদ্য তৈরী 
গর্ত এবং পলিথিন চাদর ঢেকে পশুখাদ্য 
তৈরী কর! ছাড়াও বাশের ঝুড়িতে করেও পণ্ড - 
খাত তৈরী কর! যায়। একটি এমন বাশের 
ঝুড়ি নিতে হবে যার ভেতর ১০০ কেজি খও 
প্রভৃতি কাট! ধরে। ঝুড়িতে পশুখাগ্া রেখে 
কাদা ও মাটি দিয়ে (৭০ ১৩০ অমুপাতে ) ঝুঁড়ির 
চারপাশ লেপে কল৷পাত| দিয়ে ঝুঁড়ির চারপাশ 
ঢেকে দিতে হবে। তারপর ঝুড়ির ওপর বীশের 
ঢাকা দিয়ে দিতে হবে এবং সেটিও গোবর ও 
সার দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এর ভেতরে 
পণ্ডখাগ্য ভর।র আগে সেগুলি ১০০ লিটার জল 
ও ৪ কেজি ইউরিয়। দিয়ে শোধন করে নিতে 
হবে। ২১ [দিন পরেখাগ্ঠ তৈরী হবে। খাদ্য 
হাওয়ায় ২৪ ঘণ্ট। শুকিয়ে পশুদের খাওয়াতে 
হবে ! 
( এফ. আই. ইউ ) 





বৈশাখ মাসে কৃষকের করণীয় 


বৈশাখের প্রধান চাষ হলে। পাট ও আডশ 
ধান। 
বোনা আউশ 

পলিমাটি অঞ্চলে জমির অবস্থান অনুযায়ী 
উপযুক্ত বীজ বুম্নন । এই অঞ্চলের উপযোগী 
অধিক ফলনশীল জাত পলমন ৫৭৯, সি-এন- 
এম ২৫) সি-ছার ১২৬-৪২-১) আই-ই-টি ২২৩৩ 
ও আই-আয় ৩৬ । বোনার আগে সব বাজই 
শোধন করে বুনবেন। 

জমি তৈরির সময় ৮-১০ গাড়ী গোবর বা 
কম্পোষ্ট সার এবং শেষ চাষের সময় ১* কেজি 
করে ফসফেট ও পটাশ দিন। 
পাট 

বৈশাখের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত তেতো পাট 
সবুজ সোনা,ও শ্যামলী বুনুন। নিদিষ্ট সময়ের 









আগে পাট বুনবেন না॥ এর ফলে অসম 
ফুল এসে ফলন কমে যাবে । জমি তৈরির সময় 
সবটুকু ফসফেট ও পটাশ দিন। অধিক 
নাইট্ৰোজেন চার! বার হওয়ার পরে দিন ৷ 


মুগ 


যার! ফাল্কন_চৈত্র মাসে মুগ বুনেছেল 
তাদের, এখন ক্ষেতে পরিচর্যা ও রোগ-পোক * 
দমনের জন্তা যতু নিতে হুবে। 


অন্যান্য ফসল 


ফলের বাগানে এই সময় সেচ দিন ও অন্যা' 
পরিচর্যা করুন। পেঁপের চার! লাগাবার গণ 
করে জৈব সার ও মাটি মিশিয়ে রাখুন ৷ 

জমির মাটি পরীক্ষা করে স্থযম সাব দিন 
খরচ কমান ও ফলন বাড়ান। 


২৮ 


বস্ুদ্ধৱ "> “লখকদের বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচী ১৩৯১ 


bl 
অৰ্চন কুমার চ্যাটা | আট বিঘ। জমি ও দশজনের সংসার 
অজিত কুমার মঙ্গুমদ৷গ । মুংলী নামে পল্লীবাল। ( কবিত| ) 
অনিল সরকার | ব ''ডার কাহিনী 

অমলেন্নু সরকার । $,২ তড়৷ 


অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ( যুগ্ম ) | গমবীজ বোনার আগে জলে কিংব! দ্রবণে ভিজিয়ে 


শুকনে| করে বুম্থুন 
ক 
কনক কমল চট্টোপাধা'য় | জলে স্থলে সিরাজের চাষ 
ডঃ কল্যাণব্রত সেন." ৷ পশ্চিমবঙ্গের তৈলচিত্র 
গ ’ 
ডঃ গে।পেন্দু মুখোপাধ্যায় | জৈযৈষ্ঠের ব্রতপার্ষণ ও কৃষি কেন্দ্রিক সংস্কৃতি 
চ 
চিত্ত স্থরাল | প্রবাসী ( কবিতা ) 
চিদামন্দ গোস্বামী | ভখুতের কাছাকাছি 
চিদানন্দ গোস্বামী | অমৃত বাংল! ( কবিতা) 
চিদানন্দ গোস্বামী | দা জলিঙে গ্রাডিওলাস ( সাক্ষাৎকার ) 
চিদানন্দ গোন্বামী ! < তে। পৌষ ( কবিত! ) 
চিদানন্দ গোস্বামী ! উদ্যান শাখার স্বৰ্ণজয়ন্তী: আলোচন! সভ। 
ক্র 
জাগরণ সোম | শেণ্ডাফুলিতে কৃষক দিবস £ প্রশ্মোত্তর 
ডঃ জ্যে।তিরঞ্জন লাহিড়ী | সাম্প্ৰতিক অতিবৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গে ফসলের 
ক্ষতি ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থ| 
দ 
ডঃ দিলীপ কুমার নাথ  তৈলবীজের পোক! ও তার দমন 
দিলীপ কুমার সাহ! | ওর! ডাকে ইশারায় ( কবিত| ) 
দেবব্রত চ্যাটাজ্জী | অতি বৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমন ধানে শস্যরক্ষ| 
প 
পরেশ চন্দ্ৰ মুখাজী | বারুইপুরে করমচ| চাষ ও তার সম্ভাবন| 
ডঃ পুণ্যবত চট্টোপাঃ'।য় | থাইল্যাণ্ডে ধান চাষ--একটি সাক্ষাৎকার 


২৯ 


( চৈত্র ) 
(ভাজ ) 
( অজ্রাণ ) 
( ফাক্তন ) 


( অত্ৰাণ ) 


( ভাজ) 
( কাতিক ) 


(জ্যৈষ্ঠ ) 


( আফাঢ ) 
( আষাঢ় ) 
( আশ্বিন ) 
( পৌষ ) 
(চৈত্র) 


( চৈত্র) 
(শ্রাবণ ) 
( ক।তিক ) 
(মাঘ ) 


( শ্রাবণ ) 


( ভাত ) 
( ফান্তন ) 


বস্ুন্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


প্রবাল গুপ্ত | পাশকুড়ায় বাদাম চাষ 

প্রবল গুপ্ত ! পশ্চিমবাংলায় সরষের চায 

ব 

বংশী মান্ন। | পশ্চিমবাংলায় সমাজ ভিত্তিক বন সুজনের অগ্রগতি 

বন্ধু ভূষণ দাস | একটি বোরে! বাঁধের কাহিনী 

বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী (যুগ্ম ) | তৈলবীজের উন্নতজাত ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট 

ডঃ বিভাষ মজুমদার | শীতের ফল আমলকী 

বিমলেন্দু বিকাশ পাহাড়ী | আমন ধানের কর্মসূচী ( কবিত। ) 

ডঃ বিমান মাইতি | ঝাড়গ্রামে অর্থকরী ফসল কাজু চাষের প্রসার 

বিষ্ণুপদ মণ্ডল | বোরে। ধান চাষে রাসায়নিক সারের ভূমিক! 

বীরেন্দ্রনাথ বাগচী | তৈলবীজের রোগ ও তার দমন 

বৈষ্ভনাথ সেন | সুগার বীটের চাষ 

ম 

মনোরঞ্জন রায় | আমন ধানে সার 

র 

রমা! ভট্টাচাৰ্য | মুগের চাষ k 

ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি | দাজিলিঙের কমলালেবুর হাল ইকিকং 

ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি | দাজিলিঙের কমলালেবুর হাল হকিকং 

রাধিকা রঞ্জন দেবভূতি | আদিবাসী সমাজে যৌথ কৃষি খামারে নতুন পদক্ষেপ 

শা 

ডঃ শক্তিপদ সরকার | সাইপ্রাসে কৃষি 

শুভেন্দুদেব চ্যাটাজী( যুগ্ম ) | তৈলবীজের উন্নত জাত ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য 

স 

সন্তোষ কুমার দত্ত | মটরের একটি উন্নত জাত 

‘সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ | জবাফুলের চাষ 

সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ | বেলফুলের চাষ 

সমীররঞ্জন পাল | তৈলবীজের উন্নত চাষ পদ্ধতি 

সুজিত কুমার রায় (যুগ্ম) | গমবীজ বোনার আগে জলে কিংবা ড্রবণে ভিজিয়ে 
শুকনে| করে বুনুন 

স্থধীরচন্দ্র পাল | পান চাষ 

স্থধীরচন্দ্র পাল | পান চাষ 


(জ্যৈষ্ঠ ) 
( আশ্বিন ) 


( জ্যৈষ্ঠ ) 

( বৈশাখ ) 
( কানিক ) 
(পোঁষ ) 
(শ্রাবণ ) 
( চৈত্র) 

( মাঘ) 
( কাতিক ) 
(মাঘ) 


(আবণ ) 


( ফাল্গুন) 
( আযাঢ় ) 
(ভাদ্র ) 
(চৈত্র) 


(শ্রাবণ ) 
( কাতিক ) 


( আশ্বিন ) 
(শ্রাবণ ) 
(জ্যৈষ্ঠ ) 
( কাতিক ) 


( অগ্রাণ ) 
( আশ্বিন ) 
( অগ্রাণ ) 


বনগুদ্ধার! ; চৈত্র £ ১৩৯১ 


ডঃ নুধাংশু ভূষণ চ:গাপাধ্যায় | রোগ দদনে সংবাহী রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চ. 'পাধ্য|য় | লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ ৷ পাধ্যা | লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার 
সুপ্রভাত মজুমদার যোগ 

সুভাষ রায়চৌধুরী দাবী চাষী 

স্থমিত! ভট্টাচার্য | ৬, টক মরস্থমে মুগের চাষ 

স্থুমিত! ভট্টাচার্য | প্রাক খর মরস্ুমে মুগের চাষ 

হু 

ছারাধন ঘোষ | আযা৷জোল| ( কবিত1) 

* ডঃ হেমেন্দ্রনাথ সম।%।র | পশ্চিমবঙ্গে ফল এবং সবজি চাষের উন্নয়ন 
অন্যান্য রচন! £ 

আউশে কৃষকের করণীয় ' 

আবেদন 

আবেদন 

আমন ধানের চাং | 

আম উদ্যান প্রতি ঝাগ্সিত। * 

আরে বেশী ভালো কম্পোষ্ট 

আলুর রোগ ও ভার প্রতিকার 

আশ্বিনে কৃষকের করণীয় 

আধাঢ়ে কৃষকের করণীয় 

উত্তর কলম 

উন্নত গ্রথায় আউণ ধানের চাষ 

উন্নত প্রথ।য় আউশ ধানের চাষ _ 

উন্নত প্রথায় পাটে; চাষ করুন 

১৯৮৪--৮৫ সালের রবি গ্রীগ্ম চাষের ক।ৰ্যসূচী ও লক্ষ্য 

কাতিকে কৃষকের করণীয় 

কৃষি উৎপাদনে কে. পি. এস. 

কৃষি সংবাদ 

কৃষি সংবাদ 

কৃষি সংবাদ 

গম চাষে যত্ন ও পরিচধা 


৩১ 


( শ্রাবণ ) 
( অস্ত্ৰাণ ) 
(পৌষ) 
( শ্রাবণ ) 
(জ্যৈষ্ঠ ) 
( বৈশাখ ) 
(পৌঁষ) 


( জ্যৈষ্ঠ ) 
(আফাঢ়) 


( ফান্তন ) 
(পোঁষ) 
( মা ) 
( জ্যৈষ্ঠ ) 
( মাঘ) 
(ভাদ্র) 
(পৌষ) 
( ভাদ্র ) 
(জ্যৈষ্ঠ ) 
( আষাঢ় ) 
( বৈশাখ ) 
(চৈত্র) 
( ফাল্গুন ) 
( আশ্বিন ) 
( আশ্বিন ) 
( আশ্বিন ) 
( অস্ৰাণ ) 
(মাঘ) 
(পৌষ) 
(পোঁষ ) 


চতুর্থ জাতায় কৃষি মেলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্থান 
চতুর্থ জাতীয় কৃষি মেল! ঃ 


চিত্র বিচিত্র! 


চীনাবাদ।মের চাষ 


চৈত্র মাসে কৃষকের করণীয় 


জ্যোষ্ঠে কৃষকের করণীয় 
ডিম সংরক্ষণ 
তরমুজের চাষ 


তৈলবীজের অভাব পূরণে তিলের চাষ করুন 


নতুন চন্দ্ৰমল্লিক। 
নিবিড় রবিশস্ত উৎপ।দন কাৰ্যক্ৰম : একটি আলোচন! সভ| 
পশুখাদ্য প্রসঙ্গ 


পশ্চিমবঙ্গে খর! প্রবণ এলাকার উন্নত চাষ পদ্ধতি 
পাটের পোক। মাকড় ও তার দমন 


পৌঁষে কৃষকের করণীয় 
ফাল্গুন মাসের করণীয় 


বিশ্বখাগ্য দিবস ও খাগ্যোৎপাদনে মহিলাদের স্থান 
বীজের জন্য পাট চাষের প্রথ! 


বোরে। ধানের চাষ 
বৈশাখে কৃষকের রুরণীয় 


ভুট্টার চাষ 


মাঘে কৃষকের করণীয় 


রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনী 
রাজা শীতকালীন ফল ও সবজি প্রদর্শনী 


সংবাদ 
সংবাদ 
সংবাদ 
সংবাদ 
সংবাদ 
সংবাদ 
সংবাদ 





7712 


নাগপুর (চিত্র বিচিত্র ) 


বন্থন্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৯১ 


( বৈশাখ ) 
( বৈশাখ ) 
( জ্যৈষ্ঠ ) 
(ফাল্গুন ) 
(ফাল্গুন) 
( বৈশাখ ) 
( অস্ৰ৷৭ ) 
(মাঘ) 
(মাঘ ) 
(পোষ) 
( অস্ৰাণ ) 
(চৈত্র) 
( বৈশাখ ) 
(চৈত্র) 

( অস্ৰাণ ) 
(মাঘ) 
(আশ্বিন ) 
(ভাদ্ৰ) 
(পৌষ) 
(চৈত্র) 
( ফান্তন ) 
(পৌষ) 
€ আষাঢ় ) 
( ফান্তন ) 
( বৈশাখ ) 
( জ্যৈষ্ঠ ) 
( আষাচ় ) 
(ভাদ্র) 
( আশ্বিন) 
(পৌষ) 
(মাঘ) 


৬১৯) 


ৰব) 


কায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ রুমি বিষয়ক পরিকল্পনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতৰা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
গর, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোডর, কৃষি সম্প্কী'য় সরকারী 
জন প্রকর-গরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের বাৰহারণত সমসা| ও সুপারিশ, শসা ও ক্রস 
-= চপ, সমবায় ও ক্বমিখণ, কৃমি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অতিডতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
৮ স্টগত অভডাব-অসুবিধার কথা, গশুগঞ্জী পালন, মৎসাচাম, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাযহার, তৃমিসংস্কাযর- 
২" রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিভান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কুগিডিডিক কুটির ও ক্ষন্্ৰশিত্প, প্রার্মীণ অর্থনীতি ও কম- 
"দেৱ সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিষ্ট, আজো কচি, চিত্লকলা ইত্যাদি । 












'লার জদ্থা সন্মানমুলয £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জনা (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
নষ্মানমূরা দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ ঃ ৭৫ টাকা, (থ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
ষ্টেফনিক]াল) প্রবন্ধ $ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কুষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি (বিষয়ক নাটিক৷ £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
’ছাটগজ £ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

না ফুলস্কেগ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
_ একান৷য় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কালিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
* পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


ছক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 
"-  বছয়ের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয়না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা ২৫ পয়সা। অগ্নিম্‌ 
: [লীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । চাঁদার টাকা “রুমি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
ধাঙ্কিত (ক্রুসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসঙকরা, অফসেট প্রেস, 
<, প্ৰাহামূৃস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


‘ ক্ৰাপনের হার ঃ প্রেথম প্রজ্ছদের তনা এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ঃ প্রচ্ছদ (৪খ কভার) ঃ 
০ টাকা, প্ৰচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাক৷ । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্লোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্‌-এস’ দ্বারা স্বীকৃত 

এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 






= একটি কৃষি-সম্পাৰ্কত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপস্থী নয়) 
রের কাযকরী ও উপযুক্ত মাধাম । 'রকারা, বিধিবদ্ধ|স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথব। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
ঠান ইত্যাদি সকলেই ওই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ৷ 


‘মিশন এজেণ্ট 2 কলিক৷তাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্ৰয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ কাপর 
ম এজেন্সী দেওয়া হয় না । এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়] 
পর মোট মূলোর টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 






2০ ™ 


লি বিএস বস্ুুদ্ধর| £ চৈত্র 


_ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়স্ভৱত| স্থষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেতে 
- এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্থ! প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব ৷ 

কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার বাবহার করে চাষী ভাইয়ের কৃষি উৎপ!দনকে বাড়িয়ে 
তুলুন। 3 { 
এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেলী ফলনের জন 
পাবেন। ৰ 










১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর/ইন্টারন্ঠাশলাল/ফোর্ড ট্রাক্টর 

২! বালায়নিক সার ২। কুবোট।/মিতশুবিশি পাওয়ার টিলার 

৩। জৈব সার ৩। “ন্থুজল।” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
পাস্পসেট 

৪1 রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ ৪। যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত “বেলাঞ্রে।” স্প্রেয়ার 

৫। মাটি সংশোধক ৫1 “বেনাগ্রে।” পাওয়ার/পেডাল থে শার 


৬। বিভিন্ন ধরণের শীক-সবজির ৬ | হস্তচালিত ছইলকে|/সীড, উইডার/সীড, ড্রীল। 


বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্ত লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি 
৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরল' 4 


পাম্প 





ূ তাপ 

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখান 
স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট 
তৈরী হচ্ছে। 

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান! স্থাপন কয়েছে। : 
যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরর অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈৎ 
সার উৎপন্ন হচ্ছে। পোশাক এ 
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ LAE 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্য।গ্লে৷-ইণ্৷ ষ্টৰীজ ৷ 


কর্পোরেশন লিমিটেড ৷ ০০ 


MAY 








( একটি সরক্কারী সংস্থ| ) 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড sf ৪থ তল ), কলিকাতা-৭** *০১ 
টেলিগ্রাম £ এখ্রিনপুট টেলিফোন £ ২২-২৩১ 





"(কৃষি তথ্য সংস্থ| কতৃক অফসেট প্রেসে মুদ্ৰিত ও প্রচারিত ) 


